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'ভূমিকা। 
মণিপুর পাহাড়-পর্ধতে ঘেরা ক্ষুদ্র একটি দেশ। ক্ষুজ 
কিন্তু শুধু আয়তনে, রূপে ও গুণে নয়। ইহা রূপে অতুলনীয় 
এক দেশ। এই রম্য দেশেব বমনীয় দৃশ্য ধাহাদের চোখে পড়িয়াছে 
তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন বুটিশ-ভারতের বুটিশ-রাজ- 
- প্রতিনিধি, লর্ড আরুইন; আব, দ্বিতীয় জন হই/লন আমাদের 
হ্বতন্ত্র ভারতেব প্রধানমন্ত্রী, শ্রীনেহক। এই স্বভাবস্ন্দর ভূখণ্ডের 
অপুর্ব দৃশ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া লর্ড আরুইন- ইহাকে অভিহিত 
করেন 'ভারতের নুইজরল্যাণ্ড; আর, শ্রীনেহর 'পুর্ব-ভারতের 
কাশ্মীর । গুণেও তাহাই। মণিপুরী পোলে। আজ কে না 
আদর করে! মণিপুরী নৃত্য আজ কে না প্রশংসা করে! যে 
দেশে এই বিশ্ব-সমাদূত ক্রীড়ার উৎপত্তি সেই দেশ কিপামাম্তা! 
ভারতের চতুরপ্রধানন্বত্যের অন্যতম যে দেশের কৃি সেই দেশ 
কি সাধারণ ! ইহার উজ্জ্বলময় অতীতের প্রকাশ এই কৃঠ্টিঘয়ে 
ক ুন্দর বিকাশ পাইতেছে ! 
মণিপুর বছ মানবজাতির এক মিলনক্ষেত্র। * আবহমান 
কাল হইতে কত কি মানবজাতি এই ভূখণ্ডে আনিয়! পর়ে। 
উদ্তরদিক হইতে আসিল" কত" কি মঙ্গোলজাতি ; পশ্চিমধিক 
জপ কত ফিহিন্দু ও অহিন্র্ধতি ; আর, দক্ষিণদিক 'হৃহিতে 
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ং ক্রমশঃ মিলিত হয়৷ যে জাতির স্থষ্টি হইল তাহা! মৈতৈ 
'ম পারচিত এই জাতি। এই জাতির বর্ণ সংঘীন্ভত বু বন্ধ 
'।তির্‌, সংঘীভূত ধের সমষ্টি বা তছুৎপন্ন ধর্ণবিশেষ। ফণতঃ, 
হার কৃষ্টি, ইহার, এঠিহা, ইহার সংস্কৃতি এবং ইহার সভ্যতা 
তজপই। স্থশ্রাও মৈচজৈএর জান! কিম্বা জানিতে প্রয়াম কম 
কষ্টসাধ্য নয়। 
এই ভূখণ্ড যে দিন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইল সেই 
দিন হইতে স্বতন্ত্র এক দেশ হইয়া দাড়ায়। ভাবত এবং ত্রচ্ষ- 
দেশের মধ্যে এক কীলক-পাঁজ্য হইয়1 স্বতন্ত্রীবনে কাল বাহিয়। 
যায়। এই স্বতন্ত্রতা খুষ্টীয় একোণবিংশতিতম শতাব্দী পর্যন্ত 
অক্ষুন্ন থাকে । স্থতরাং, ইহার সমাজঃ ধন্ম এবং শাসনের 
ক্রমবিকাশ কি্বা বিপ্লবেব ইতিহাস ভারত কিম্বা ব্রহ্মদেশের 
ইতিহাসের দ্বারা কদাচিৎ বা কথঞ্চিৎ কিয়দংশে প্রভাবিত হইলে ও 
ববতন্ত্রধারায় প্রবাহিত হয়; এবং তথ্য সকল নিজন্ব অক্ষরে 
লিখিত থাকে । সুতরাং, এই দেশের ইতিহাস সর্বসাধারণের 
প্রতি নিরতিশয় দুর্বোধ্য হইয়! দাড়ায়। 
আজ, মণিপুরের ইতিহাস কতক লিখা হইয়াছে। কিন্তু 
প্রামাণিক একটাও বাহির হয় নাই। কারণ, ধাহার! লিখিতে 
প্রয়াস পান তাহারা প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় অনভিজ্ঞ, এবং, 
প্রাচীন অক্ষর তাহাদের প্রতি নিশান্ত গ্রীক। ম্ুৃতরাং, তদ ভিত্তি 
বা নিদান প্রাচীন গ্রন্থগুলি তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ অপরিচিত 
থাকে। ফুলত% তাহাদের লেখাগুলি অপ্রামাণিক না হইয়া 
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পারে না। দেশীয় পগ্ডিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ লিখিতে 
প্রযত্ব পান ; কিন্তু, তাহার! পুবা'ণব ছ্বাণা নিরতিশয় প্রভাবিত। 
সুতরাং, তাহাদের লেখাও নামে শুধু ইতিহাস, আসলে, পুরাণের 
পর্য্যায় বেশীর ভাগ পড়ে। অঙঃ এই দেশে ভদিতিহাসের 
নিতান্ত অভাব। 

সম্ভব»য়া, একট অভাব পুর্ণ করিতে অধাপক জ্ীজ্যোতি্য় 
রায় মহাশয় বিশেষ প্রয়াস পাইয়!ছন। দুই বংসর যাবৎ 
প্রযত্ব করিয়া তিনি অ'জ লিখিয়াছেন এই “মণিপুরের ইতিহাস! । 
ইহা অনতিবিস্তৃত এক ইতিহাস; ইহার আদি এবং মধ্যযুগীয় 
ভাগে, তিনি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে নিজের অনভিজ্ঞত। নিবন্ধন 
পূর্র্গামী দেশীয় কিম্বা ৰিদেশীয় এতিহাসিকদের প্রদ্শিত পন্থা 
ধরিয়াছেন, কিন্তু, শেষভাগখান। সর্ব'জমুন্দর করিষ। তুণ্য়াছেন। 
মণিপুরের অধুনাতন ইতিহাসে এত তথ্যপুর্ণ এবং এত প্রামাণিক 
আর বাহির হয় নাই। তিনি নিজেই ইতিহাসঞ্ঞ পণ্ডিত; 
তাহার অধ্যাপনার বিষয়-_ ইতিহ'স' তাহার অধায়নের বিষয়ও 
ইতিহাস। তাহার লেখনীপ্রনৃত ইতিহাস ইতিহাস না হইয়া 
পারে না। তাহার 'প্রগাঢ পাখ্িত্য, তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম 
এবং তাহার অশ্রান্ত অধ্যবসয়৷ ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিভাত 
।তিনি মণিপুরীদের দিয়াছেন এক অমূল্য ধন; বাহার! মণিপুর 
এবং মণিপুরী বিষয়ক গবেষণ! করিতে প্রয়াসী তাহাদেরও তিনি 
দিয়াছেন এক অমূল্য রত্ব। 

আর এক কথা, কৃতবিষ্চ রায় মহাশয় আমাকে জগতের 


[1*] 


সায়ে অতিসম্মানিত করিয়া তুলিয়াছেনঃ যেহেতু তিনি বন্ধুতার 
সমাদরে আমার প্রতি ভূমিক| লিখার ভার অর্পণ করিয়াছেন। 
এ হেন সম্মানের জন্য আমি তাহার গ্রতি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। 


শ্রীমীনকেতনমিংহ 
ইন্ফাল, অধ্যাপক, ধনমপ্তরী কলেজ, 


২৭ এপ্রিল ৫৮ ইন্ফাল, ( মণিপুর )। 


লেখকের বঞ্জবা 

মণিপুরী গৃত্য, মণিপুরের বীর টিকেন্দ্রজিৎ, মণিপুরের তাত" 
শিল্পের কথ পূর্বেই জানাছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মণিপুরে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান উপলক্ষে মণিপুরের উপর 
সকলেরই দৃষ্টি পড়ে। তখন হইতেই মণিপুর ও মণিপুরীদের 
সম্পর্কে জানার কৌতুহল আরও বৃদ্ধি পায়। অবশেষে যখন 
মণিপুরে আসার ম্থুযোগ ঘটিল--তখন ভাবিয়াছিলাম বছুকালের 
ব/সনা বুঝি এতদ্দিন পর চরিতার্থ হইবে । কিন্তু খোজ খবর 
নিয়া জানিলাম মণিপুরের ইতিহাস সম্পর্কে তখন পর্য্যস্তও 
উল্লেখ যোগ্য কোন গ্রন্থ লেখ। হয় নাই। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক 
এবং অর্থনৈতিক কারণ-ই এবিষয়ে অনেকাংশে দায়ী। তথাপি 
এমন একটা হ্বন্দর দেশের স্থসভ্য অধিবাসীদের ইতিহাস অনেক- 
কাল আগেই রচিত হওয়া উচিত ছিল। 

মণিপুরে আসার ছই বংসর পর আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, 
লোকসগার সদস্য, শ্রী অরুণ চন্দ্র গুহ আমাকে “মন্দিরা'তে মণি- 
মুর সম্পর্কে লেখিবার জন্য আদেশ করেন; নিজের যোগ্যতা 
বং" বিষয় বস্তর গুরুত্ব সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। 
ঠৃতিহাসের ছাত্র হিসাবে মণিপুরের ইতিহাস সম্পর্কে লেখাই 
মামার পক্ষে ্বাভাবিক হইবে ভাবিলাম। কিন্তু তথ্যান্পসন্ধানের 
্য যে পরিমাণ গবেষণা! ও পরিশ্রমের প্রয়োজন আমি জা 
রিতে পারিব কিন! সে বিষয়ে আমার যথেট সঙ্গেহ 4877 
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সেই জন্য হচ্ছ! ক্য়াই “মণিপুরের ইতিহাস নাম না দিয়া 
“মণিপুর প্রসঙ্গ” নামে মণিপুরের ধ'রাবাহিক ইতিহাস লেখিয়া 
যাইতে পাগিলাম । উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে অধ্যাপক এ্রনন্দ- 
বাবুসিহ ও রাজ্কুম'র গ্রক্নাহলসিংহ বি, কম মহাশয়ের নিকট 
হইতে আমি যথেষ্ট সহযোগীতা পাইন্থাছি। মন্দিরার কর্তৃপক্ষ 
ধৈর্য্য সহকারে মাসের পর মাপ আঙ্গর লেখাগুলি ছাপাইয়া 
এই পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। এই জগ্য 
আমি তাহাদের নিকট বিশেষভাবে খন্টী। 


মন্দিরায় ছাপা শেষে হওয়ার পর আমার এই লেখাগুলি 
পুস্তক আকাবে বাহর করার সম্তংবনার কথা আমি কখনও 
ভাবি নাই। আমার শ্রদ্ধে্ সহকগি, মণিপুরী সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্ষে্ঞ শ্রীমীনবেতনসিংহ একদিন লেখাগুলি 
পড়িয়া সৰগুলকে একসংজ “মণিপুবের ইতিহাস” নাম দিয়া 
পুস্তক আকারে বাঠির করিতে বলেন। কিন্তু অর্থাভাবে এইরূপ 
হঃসাহমিক কার্যে হাঙদিতে ইত,স্তত করিতেছি দেখিয়। তিনি 
নিজেই আমাকে রামলাল পাল হাই স্ুলর প্রধান শিক্ষক ও 
মণিপুরের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজকুমার শ্রশীতলজীৎ সিংহ 
মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। রাজকুমার আমার লেখা পড়িয়া 
ফ্রে্স্‌ ইউনিয়ন প্রেসে আমার এই বই ছাপানর সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়া দেন। প্রেসের ম্যানেজার শ্রীরাসবিহারীসিংহ মহাশয়ের 
অক্রান্ত চেষ্টার ফলে “মণিপুর ইতিহাস” আজ পাঠকের নিকট 
উপস্থিত করা সম্ভব হইল। 
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স্থানীয় প্রেসে বাংলা ভাষায় অভিভ্্ত কারিগরের অভাবে 
এবং স্থানীয় বাজারে বাংল৷ পুশুকের চাহিদা কম থাকায় মণি- 
পুরে বাংলা ভাষায় বেশী পুস্তক ছাপা হয়না এবং ছাপাইয়। 
লাভের সম্ভাবনাও নিতান্ত কম। এই সব জানা থাক সত্বেও 
ফ্রেগুস্‌ ইউনিয়ন প্রেসের কতৃপক্ষ বাংগ ভাষায় লেখা আমার 
এই পুস্তক ছাপাণর সম্পুণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ উদারতার 
পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্থ আমি রাজকুমার শ্রীশীতলভ্রিৎসিংহ ও 
ফ্রেগুস ইউনিয়নেব কতৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে খণী। 

মণিপুরের সঙ্গে বাংলার সাংস্কতিক যোগাযোগ অতিশয় 
গভীর । আঞ্কাল নানা হের ফেরে অনেকেই এ সম্পর্কে 
ভতট। সচেঙন নয়। বিশ্ে করিয়া মণিপুরের বাহিরে বাঙ্গালী 
সমাজ এবিষয়ে নিতান্তই উদাসীন । এঁতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে 
এই পুস্তকের ক্রুটী বিচ্যুতি যথেষ্টই ধর! পাড়বে । তথাপি যদি 
এই পুস্তক পাঠ করিয়। বাঙ্গালী পাঠক সমাজের দৃষ্টি মণিপুরের 
দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়, তবেই আমার পরিঞম সার্থক হইয়াছে 
বলির মনে করিব। 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি ছাপ! হওয়ার দরুণ 
ভুল ক্রটা অনেক-ই চোখে পড়িবে। সেইজন্য পাঠকের নিকট 
মার্জনা ভিক্ষা কাঁরতেছি। 


ছ্রীজেটোতির্মর রায় 


২৪ শে এপ্রল ১৯৫৮ সন। 


সচী-পত্র 


১। মণিপুরের ইতিহাস__ ১--১৩ 
মণিপুর লৈপাঁক, মৈতাই গোঠী, মহাভারতের মণিপুর 

২। ইতিহাসের উপাদান-_- ১৪---২০ 
সভ্যতার প্রাচীণতা 

৩। পৌরাণিক যুগ-- ২১--৪৬ 


জীব স্যরি, নোংপোক নিংধোৌ ও পাগ্থোইবী, মিং 
কাপ, মোইবাং কাহিনী, খাথ্' ও থোইবী, মোই- 
রাঙের কাহিনীর উপসংহার 


৪1 অষ্টম হইতে অষ্টাদশ শতাবী-_ ৪৭-__-৬৫ 

৫। গরীবনিওয়াজ পামঠৈবা-- ৬৬--৮৬ 

৬। গৃহবিবাঁদ ও বৈদেশিক আক্রমণ-- ৮৭_-১০৫ 
জয়সিংহ 

৭। গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়-- ১*৬--১২৫ 


রবিনোচন্দ্র, মধুচন্্, চৌরজিত, রাজ্যহারা চৌরজিত 
মারজিতের কাছাড় আক্রমণ, মণিপুরের সিংহাসনে 
মারজিতসিংহ, নির্বামিত মণিপুরের রাজাদের কাছাড় 
দখল, পূর্বভারতে বৃটিশ নীতি, কাছাড় হইতে মণিপুর 


উদ্ধারের চেষ্টা 
৮| প্রথম হঙগ-ব্রন্দ যুদ্ধ--- ১২৬- ১৪৮ 
৯। নরদিং-- ১৪৯- ১৬৩ 


মণিপুর রাষ্রের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সম্পর্ক, 
কুমুদিণী মহছারাণীর ষড়যন্ত্র, মণিপুরে কুফষীদের প্রবেশ, 
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১৩। 
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১৫। 
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কাছাড় হুইতে চন্দ্রক।তির জন্য সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা, 
নরসিংহের মৃত্যু । 


মচারাজ। চন্দ্রকীতিসিং-- ১৬৪-৮১৯৫ 
চন্ত্রকীতির সিংহাসন উদ্ধার, সিপাহী বিদ্রোহের সময় 

মণিপুর, বিভিন্ন রাঁজপুত্রদের সিংহাসন দখলের চেষ্টা, 
কোছুমায় বিপনন ইংরেজ ঘাটি রক্ষায় মহারাজার 

সাহায্য, গিরিজনদের উপর মণিপুর সরকারের গ্রাভাব 

বিস্তার, চাষাদ কুকীদের বিদ্রোহ, মহারাজাকে 
কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদান, দৈব দুবিপাক, 
ইম্ফীল-মাও পথ, থাঙ্গাল মেজরের গ্রাধানা, ২য় 

ব্হ্মযুদ্ধ, ভনষ্টোন লাহেবের শেষ বিদায়। 


পলিটিক্যাল এজেন্সী-_ ১৯৬--২১১ 
রেসিডেন্সী 

মন্তারাজ শুরচন্্র -" ২১২--২২৯ 
ঘনায় মানমেঘ-_ ২৩০--২৪৭ 


থাঙ্গাল জেনারেল, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ, ঘনায়মান 
মেঘ । 


স্বাধীনত। যুদ্ধ-_ ২৪৮--২৭২ 
ঈরবারেও বিফলতা, ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ, শোচনীয় 

হত্যাকাণ্ড, রেসিডেম্পী পরিত্যাগ ও কাঙ্থাড়ে পলায়ন, 

ব্রিটিশ সৈন্যের মণিপুর অভিযান, অপরাধীদের 

বিচার। 


মহারাজ চূড়ার্চাদদিং__ ২৭৩--২৮৭ 


মহারাজ বোধচজ্্রসিং-- ২৮৮-7২৯৬ 
ছিতীয় মহাযুদ্ধ 
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১৭। শান প্রণালী-- ২৯৭--৩২৮ 

সৈন্য বিভাগ, ধুদধান্ত্, মণিপুরী সৈন্, বিচার বিভাগ, 
দণ্ড বিধি) মুদ্রা, ভূমি ও ঝাজন্বং পানা বিভাগ, 
লাদুপ, শিক্ষা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, লাইরিক ইয়েংবম, 
লোই, মুসলমান, সঙগাজে মেয়েদের স্থান, মণিপুরী 
জীবন যাত্রা, ধর্ম, পুজাপার্বণ, চীগাওবা, ভাষা ও 
সাহিতা, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্মসাহিত্য, 
মণিপুরী নৃত্য, থাবল চোংবা, লাই হরাওবা, খন্বা 
থইবী নৃত্য, রাসনৃত্য। 


মধিপ্ুরঘত উাভিভাস 


রূপে ও গুণে মণিপুর ভারতমাত!র কণ্ঠের একটি মণি” । হুদ 
ও দ্বীপ-সমন্থিত, পাহাড় ও নদী-বন্ছল, রৌদ্রদীন্ত উপত্যকাময় এমন 
নু্ধর বিহুঙ্গ-কুজিত সবুজ দেশ *চিরবসন্ত বিরাজিত” “পুর্বভার- 
তের কাশ্মীর” আর কয়টি আছে? উপত্যকাবাসী মানুষও দেশের 
এই সুন্দর মাটীতেই গড়া । এমন ফসলভর! মাঠ আর ফুলেভর! 
বাগান; পরিষ্কার বাড়ীঘর ও পরিচ্ছন্ন এবং নিরলস জীবনযাস্রা 
ভারতের আর কোথাও দেখ! যায় না। পরিচ্ছন্নত! এখানকার 
একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য । মণিপুর রাষ্ট্র আয়তনে এবং লোকসং- 
খ্যায় অনেক ক্ষুদ্র জেলার চেয়ে ক্ষুদ্র হইলেও ভারতীয় সভ্যতার 
ভাশারে তাহার দান অতুলনীয় । মণিপুর প্রতিভা-বিকাশের 
দ্বাঙাবিক ক্ষেত্র সুকুমার কলা । একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাগুরু 
রবীাদাথ মণিপুরী নৃত্যের লৌন্দর্ধ উপলদ্ধি করিয়৷ ভারতের বৃহত্তর 
সমাজে উহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। আজ তাহা অখ্্রেলিয়া, 
জাপান, ইংলগড এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সমাদর লাভ করি- 
ডেছে। ভরতনাট্যম্‌ এবং মণিপুরী নৃত্য জগতের সম্মুখে তারডী 
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নৃত্যকলার মাঁন অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে । এই মণিপুর্ই বিখ্যাত 
পোলো-খেলার আদিভূমি (0302 1:209 01010960179, 737168701- 
0৪) | এখান হইতেই ইহা ভারতের অন্যান্য স্থানে, ইংলগড ও 
ইউরোপে ছড়াইয়া! পড়ে, (7১০6 9 119101)918--47 0 110 
0907) মহা! গান্ধী সমস্ত ভারতবর্ষে যাহা করিতে চাহিয়াছি- 
লেন এবং কংগ্রেস যাহা আজও চেষ্টা করিয়া সফল হইতেছে না, 
মণিপুরবাসী পুরুষাগ্ক্রমে তাহাই করিয়। আদিতেছে। অন্যান্য 
স্থানের সায় প,জিপতি কতৃক নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রশিল্ এখানকার নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহক নহে। কৃষি এবং কুটীর- 
শিল্পই এখানকার প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই তাত 
আছে। ভাত কাপড়ের জন্য কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয় । মণিপুরী 
মেয়েদের সচীকর্ম এবং এত বিভিন্ন রকমের নুন্দর সুন্দর কাজ 
ভারতের অন্যত্র ঘর্জভ। প্রায়ই এখান হইতে নানাপ্রকার কাজ 
করা কাপড় মপিপুরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে এমনকি আমেরিকা পর্যন্ত 
রপ্তানী হয়। এখানকার কাঠ এবং পিতলের কাজও বেশ সুন্দর । 
সর্বোপরি ঘে জিনিব চোঁখে পড়ে তাহ! হইতেছে এখানে সামাজিক 
আধিক অথব| রাজনৈতিক পদনর্য্যাদা দ্বার কেহ কাহাকেও পদ, 
দলিত করিয়া রাখে নাই। অস্পৃশ্ঠতা এবং বর্ণ বৈধম্যের বাড়া- 
বাড়ি হইতে মণিপুরী সমাজ মুক্ত। নারীরা এখানে স্বাধীম'। 
গৃহুকম ছাড়াঁও পরিবারের আয়ের অধেকের বেশী দার মেসে 
রাই বহন করে, অথচ চাকুরীর জন্ত খুর কমসংখ্যকই আন্ের 
ঘবারশ্ হয়। মণিপুরীর়ের কারিগরী বুদ্ধি অনেকটা! ঘ্ডাবজা।, 
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অতি সাধারণ উপাদানের সাহায্যে এখানকার অনেকেই যে কোন 
নুতন যষ্ট্রের নকল তৈরী কবিতে পারে। শিক্ষা এবং অনুকূল 
অবস্থ। পাইলে ইহার। জাপানীদের মতই শিল্প-নিপুণ হইতে পারিত। 
মর্ণিপুরী ভাঁষাও বিশেষ উন্নত। পুর্বভারতে বাংলা এবং অসমীয় 
(458870989 ) ভাষার পরই মণিপুরী ভাষার স্থান। মণিপুরী 
ব্র্ষণগণ কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্রহ্মদেশ এবং আসামের ঈকিণ- 
পূর্ব অঞ্চলে প্রাচীন ভাবতীয সংস্কৃতির দূত হিসাবে কাজ স্বরিয়া 
আসিতেছে (739৫. [01790908109 [11 101 3. 7, 009৮, 
৮67)9০)। 

এইরূপে আয়তন এবং লোক সংখ্যায় কষুদ্রাদপি ক্ষুত্র হইয়াও 
মণিপুর ভারতবর্ধে আজ যে স্থান অধিকার করিয়াছে ইহা তাহার 
গৌরবেরই পরিচয়। ভৌগোলিক এবং এঁতিহাসিক কারণে মণি- 
পুর এতদিন পর্যস্ত ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত না থাকিলেও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবর্ণ হইতে বিচ্ষি্ন 
ছিল না । ভারতীয় সংস্কৃতি মণিপুরের প্রাথ। তথাপি সে ভার. 
তের অন্ধ অন্থকরণ করে নাই। ভারতের নিকট হইতে যা! 
পাইম়াছে তাহাকে নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বার! হন্দরতর করিয়া! তুলি” 
য্লাছে। উপরদ্ধ ভারতের কাছ হুইতে সে শুধু নেয় নাই, দিয়াছে 
রঙা এবং ত্ীড়ায় ভারত মণিপুর কাছে খটী। আজ ভারতের 
সঙ্গে রা নৈতিক এঁক্য স্থাপিত হওয়ায় ভারত ও মপিগুরোর 
দিলন - সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাঁস্বহিক এবং, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
উভয়ের ঘনিষ্ঠ হহযোগিতার মা. এই. মিলন... নাকিরর হই 
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উ্িবে। এইভাবে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যে রাষ্ট্র 
তাহার প্রতিভার কিরণে ভারতবর্ধকে পর্যন্ত আলোকিত করিয়াছে 
তাহার সম্যক পরিচয় লাভের প্রয়োজন আছে। মণিপুরের 
ইতিহান ও সংস্কৃতি ভারতের ইতিহাসেরই একটি বিশেষ অধ্যায়। 


মণিপুর লৈপাক্‌ 
(মণিপুর ভূমি ) 
পার্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির নিকট মণিপুর বিভিন্ন নামে পরিচিত 
ছিল। রেনেল তাহার পুষ্ভকে (6570518 [1509017) এবং 
ভারতের মানচিত্রে ইছাকে মেক্লে (11০0169) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। অহোমরা বলিত মেখালি (১15/1781), আরও 
প্রাচীন আসামবাসিগণ বলিত “ম্যাগালু” (158518), কাজ্জাড়ে 
মগিপুরের পরিচয় ছিল 'ম্যাগলি' (1587) “মেখালি' ম্যাগা্গ 
এবং 'ম্যাগলি' 'একই নামের বিকৃত রূপ । জ্সাইমেস (357035) 
তাহার বিবরণে লিখিয়াছেন শান (51287) দেশের লোক হণিপুরকে 
রূলিত “ক্যাসে” (৪-৪5) এবং ব্রহ্মদেশের অপরাপর লোক 
ৰূলিত “ক্যাথে” (.৪-:১৩)। এই রাষ্ট্রের মণিপুর নামাঝরণ অতি 
আধুনিক কি অতি প্রাচীন এ সন্থন্ধে মতইৈধ থামিলেও নামটি 
হে অতি আধুনিক কালেই জনপ্রিয় হইয়াছে এ বঙ্থ নিংসন্দেছে 
বদ! ঢচলে। 
(8৩ ৯৮৫৪ ঠ1৮৭০১5৪ ৩ জা 2500 
1885155 9০০৮-]5৮ চঞলাত 0০৪7) ক ও নোট 
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0611--4৯ 81085815 01 /১081০ 1201) ৬০৫৭৪ [9. 597, 
3511০0711১6 00010125615 06 10015 1 590-58 তে 
11005০7--115 116105615 ) 

বর্তমান মণিপুর ২৪০ ২৫০ ৫০--অক্ষাংশ এবং ৯০০ দ্রাঘিমাংশ 
রেখার মধ্যে অবস্থিত | কিন্তু মণিপুরের প্রাচীন গ্রন্থে আরও বিস্তৃত 
সীমার উ/ল্লথ দেখা যায়। পূর্বদিকে ছিল ব্রদ্ষ ও চীন) ব্রদ্ষদেশের 
কতকাংশ মণিপুরের অন্তভূর্তি ছিল। দক্ষিণে সমুদ্র পর্ধস্ত, উত্তরে 
হিড়িম্বারাজ্য এবং উত্তর পুবে মোরান (1%10759 ) পর্যন্ত মণিপুর 
রাক্টের সীম! বিস্তৃত ছিল। এই গিরিসঙ্কুল ভূভাগের কেন্্রশছলে 
ডি্বাকৃতি সমতল উপত্যকাটিই হইতেছে মণিপুরীদের প্রিয় জন্ম 
ভূমি। বতমান মপিপুরের আয়তন ৮১৬৩৮ বর্গ মাইল; তশ্ধেঃ 
উপত্যকাটির আয়তন হইতেছে মাত্র ৬৫* বরগমাইল। পাছাড় 
অঞ্চলে নাগা এবং কুকি সম্প্রদায়ের বাস। মণিপুরের হিন্দু্গণ এই 
নাগা এবং কুকি সঞ্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র এক উন্নত £মতাই" মানব 
গোঠীর বংশধর বলিগা পরিচয় দেয়। এই গ্রন্থে মণিপুরী বলিয়া 
যাহাদিগকে উঠ্ঠোখ করা হইবে, তাহারা উপরোক্ত হিন্দু *মৈতাই* 
সধ্পগায়। 
, আই পটমর্কুলে বা “কালে” বা মণিপুর কুখণড যেদিন লু গর্ঠ 
হইতে উতিক হইয়া কূর্ধকে প্রথম দর্শন করে ভ1হ। যে দার হইতে 
4 হক বলয়ের বেনী পুর্বেনহইরে না এমন অনেক শুসাপরিতা” 
বিদখদের নিব গাছে আধুনা, নরিছুর সাঙাত়ে মিঃ » রি, ৬০০ 
রা. (১8 8:-1445১৬)গবতৃহি- এক, ভীদার আাযুনিক় 
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মতস্যেত্র ফসিল (19381 ) আবিষ্কারের পর এ সম্বন্ধে আরও 
নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে । ডাঃ ম্ুন্দরলাল হোরার (11. ৪, 
[.. 17015) মতে এক সময়ে মণিপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা, গারো 
পাহাড় এবং বাংল! দেশের বিস্তৃত অঞ্চল সমুদ্রের তলদেশে সুপ্ত 
অবস্থায় ছিল। এইবিস্তৃত জলরাশির উত্তর পুর্বদিকে আসামের 
পান্থাড়গুলি মহাচীনের প্রহরীর মত মস্তক উন্নত করিয়। দীড়াইয়া 
ছিল। প্রাচীনতায় আসামের পাহাড়গুলি হিমালয়ের৪ পিতামহ । 
যেস্থানে এখন অগণিত দ্বীপরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রশান্ত মহা- 
সাগর, সেখানকার বৃহৎ ভূখণ্ড যখন একদিন কোন কারণে সমুদ্ব 
গর্ভে আত্মগোপন করে তখন অগ্যদিকে সমুদ্রের জল সরিয়। 
যাওয়ায় তলদেশ হইতে আর এক বৃহৎ ভূভাগ আত্মপ্রকাশ করে 
এবং পরে বাংলা, আসাম এবং মণিপুরের নরনারীদিগকে আপন 
ক্রোড়ে তুলিয়া নেয়। জল এবং স্থলের এই ভাঙ্গা-গড়ার খেল৷ 
চিরকাল ধরিয়া'লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়৷ আমিতেছে। বতমান 
কালে সমুদ্র উপকূল হইতে বহুণুরে অবস্থিত তমলুক যে মাত্র দেড় 
হাঁজার বংসর পূর্বে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ সামু 
দ্রিক বন্দর ছিল, তাহ ভূগর্ভে নিহিত সামুদ্রিক জাহাজের মাস্তল 
আবিষ্কৃত না হইলে এবং এঁতিহাসিক যুগের পর্যটবাগ্গপের বিবরণীতে 
লেখা না থাকিলে কে বলিতে পারিত! মণিপুরী পুরাগেও আছে 
যে আদিতে সমন্তই জলময় ছিল। নয়জন 'লাইবংধৌ+ (দেবতা) 
এবং .সাঁজন- “লাইলুড়া” (দেবী), একগঙ্গে কাজ করিয়! ৬৪টি 
মাটির চিপি সুতি কলিলেম ৮ তথয়ই হইল পৃথিবীর দায় (লড়তে 
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একদিন শিব মহাদেব পার্বতীব সঙ্গে রাস নৃত্য করিবার ইচ্ছায় 
মণিপুর আসিয়া নোংমাইজিং গিরির ( নীলকাস্ত গিরি ) শুঙ্গে 
অবতবণ করেন । উপত্যকাভূমি তখনও জলমগ্ন। শিব মহাদেব 
জল নিফাশনের জন্য ত্রিশল ছাবা দক্ষিণ দিকে গিরি ভেদ করিয়। 
একটি গুহাঁপথেব স্ষ্টি করেন। এই পথে জল অনেক বাহির হই- 
লেও কিছু বহিয়! ষায়। অবশেষে ভগবান বিঞুর কপায় মনোরম 
উপত্যকাটি ভাসিয়া উঠে। প্রথম যে-স্থানটি জলমুক্ত হয় তাছার 
নাম রাখা হয় বিষুপুব। পুরাণে বরিত মণিপুরের স্ষ্টিতত্বের 
কাহিনী হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে মণিপুর এককালে 
জলমগ্ন ছিল। 

(15 (10005 0170190 51091131009 8170139815৩, 
/৯0000152009158155)5-88]20107 3202 0090 ) 


মৈতাই গোষ্ঠী 

ভাঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েব মতে মণিপুবী সম্প্রদায় 
কুকি-চীন মানব গোষ্ঠীর অন্তডূক্ত। তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ র্থাদেশ 
লুসাই পাচ্ছাড়, চট্টগ্রাম পাহাড় এবং ত্রিপুর! রাজো ছড়াইয়া আছে। 
ব্লদেশ এবস্আপামে ভাহার। 'কুকি' নামে পরিচিত, আঙ্গমেগে পরি" 
টিত 'টীল' নামে । গাই ছুই নাম যুক্ত করিক়! বলা হয় 'কুকি চীন? 
মশিপুধরর গাটীন, উপাখ্যান আমালোচদা দিয়! কর্েল ম্যাক বুঙগাক' 
(0975 145 09/০০৯ ) খলেন, পাস্থবঙ্া পারব তাপ্জঞ্চল হই 
খুকি, দু্কাং মোইরাঞ। এ প্ৈভাই পপসৃতি উপক্জাতি উপসাধা 
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ভূমিতে আসিয়া বসবাদ করে। ক্রমে মৈতাই সম্প্রদায়ের প্রধান্ঠি 
বিস্তারের ফলে অন্তান্ত সম্প্রদায়গুলিরও স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া যায় এবং 
সকলেই মেতাই বলিয়া পরিচিত হয়। 

অনেকে বলেন “মৈতাই, শব্দ 'মী' (মানুষ ) এবং থাই 
( পৃথক ) এই ছুই শব্দের মিলনে উৎপন্ন । শ্রীয়ান এইঢ হজ সনের 
(731155 [3. 170089০7 ) মতে মৈতাই শব্ধ মূলতঃ শ্যামের থাই 
(15) এবং কোচীনের মোই (1401) শব্দের মিলিত রূপ । ভিনি 
বলেন স্তামের বৃহৎ থাই গোষ্টির উপশাখ! “মাই? (1০1) সম্প্র- 
দায়ের লোকই মণিপুর 'মৈতাই' নামে পরিচিত। 


(২61. 0০9108] ০01 0136 /১518610 9001617 ০6136758581 
1653 ) 


কিন্ত মণিপুরের সভ্যত। এবং রাজনীতির উপর শান (9189) 
দের প্রভাব এত বেশী স্পষ্ট যে 'নৈ১1হ'কে থাই” জাতির শাখ! 
বলিয়৷ গ্রহণ কর! কষ্টকর । ভাষাতত্বের দিক হইতে বিচার করি" 
লেও দেখা যায় মণিপুরী ভাষা! বৃহৎ তিববতী-ত্রহ্ষ। ( [1১1০ 
)0:2780 ) গোষ্টীর কুকি-চীন (10911-01%7 ) পরিবারভুক্ত। 

মণিপুরের কোন কোন গোড়া হিন্দুর ধারণ! মৈতোইগণ পশ্চিম 
হইতে আগত আর্য জাতিরই এক শাখামাত্র ! ভা! এবং ন্বৃত” 
ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই ধারণার সমর্থনে কোন যুদ্ি 
খঁজিয়া পাওয়া যায় না। টেৈতাইগণ কুকি-টীন গোঠির লোক 
হইলেও তাহাদের মধ্যে নাগ! এবং আর্ধরক্ গিশ্রণের যথেষ্ট প্রমাণ 
রহিয়াছে। প্রাকৃ-বৈফব মুগে মণিপুরীদের সামাজিক শ্রবং 


মণিপুয়ের ইতিহাস & 


পারিবারিক প্রথার সঙ্গে নাগাদ্র সামাজিক আচরণের বিশেষ 
সাদৃশ্য দেখা যায়। রাজা এবং ব্রাহ্মপগণ পাইকারী ভাবে 
নাগার্দিগকে যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার দিয়! হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত 
করিয়াছেন, এমন অনেক প্রমাণ আছে । মাত্র একশ বৎসর 
পূর্বেও দেখা যায় থাক্জাল নাগাকে মণিপুবী সম্প্রদায়ভূক্ত করিয়া 
সেনাপতিপদে উন্নীত করা হয়। বর্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা 
এবং মণিপুরে আধুনিক বৈষব ধর্মেব প্রতিষ্ঠাতা পামহৈবাকে 
পাশ্চাত্য পগ্ডতগণ নাগ! বংশোদ্ভূত বলিয়! মনে করেন। মণিপুরে 
রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্যেও নাগ প্রথার যথেষ্ট ছাপ রহিযাছে। 
পশ্চিম হঈতেও বিভিন্ন সময়ে দলে দলে ব্রাগ্ষণ এবং উচ্চবর্ণের 
হিম্দুগণ এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে । মণিপুরীদের 
মধ্যে দৈহিক গঠনে এবং বর্ণে এমন অনেকে আছে যাহাদিগকে 
উচ্চজ্রেণীর আর্ধদের নিকট জ্াতি বলিয়া মনে হয়। 

(76.7. 0.1700৭০0---1195 81510061510, 5, ৫, 
09816116৩--, 67186”) 50541710715 05 11079891738 
--13)95 78750185166, 1800, 0011০01১---/8০০0086 91 8৮5 
৬৪1155 ০1 1151১8207 ). 


ঝহাডারতের অপিপুর 
তৃতীয় পা 'অভুদৈর পু ধজবাহদের বংশধরগধই'গুরুযানুর্তমে 
সধিধূত 'মাজোকলিংহানদ অলন্কৃত করিয্লা আসিতেছেন এই ধারণ 
মধুর এবং মিগুরের দছাহিকেও-খনেকের মধ্যে ঘনধসূল') ডাঃ 
ঝর . বাগ খপাজি গিগশঞ এই বত. সমর্থন স্কানিরা 


১০ মণিপুরের ইতিহাস 


শ্রীমন্তাগবতের নবমস্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের আদি ও 
অশ্বমেধপর্বে বন্রবাহনের বীরত্বের বিশদ বর্ণনা আছে। অর্জুনের 
গঁরসে এবং মণিপুররাজকন্ত। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বজ্রবাহনের জন্ম । 
কিন্তু বর্তমান মণিপুরের সঙ্গে মহাভারতের এই ঘটনাকে যুক্ত 
করিতে অনেক পঞ্চিতই ইতস্ততঃ করেন। তাহাদের মতে মহা- 
ভারতের মণিপুর বর্তমান মণিপুর হইতে ভিন্ন। নগেন্দ্রবাবু তাহার 
“বিশ্বকোষে' মহাভারতে বর্গিত মণিপুরকে কলিঙ্গের রাজধানী বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। এঁতিহাসিক গেইটু (05810) এর মতে প্রাচীন 
মণিপুর ছিল বর্তমান উড়িস্তায় ; ডাঃ আগ্তের মতে মাহুরার উত্তরে, 
জেনারেল ক্যানিংহ্যামের মতে রতুপুরের উত্তরে ; অযোধ্যার অনেকে 
বত'মান মান্গুয়াকে নির্দেশ করেন ; মান্রাজের অনেকে মনে করেন 
বর্তমান মোহুনপুরই মহাভারতের মণিপুর । এই কঠোর ছন্দের 
মীমাংস! হুর । মণিপুরের খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীঅতোম্বাপু শর্মা 
বিষ্ঠারত্বের মতে বর্তমান মণিপুরই "মহাভারতের বর্ণিত মণিপুর । 
“সরব্বতীদষদ্বত্যোর্দেবনতৌন্তদন্তরবতিক্রহ্ষাবর্তবাসিভিরাজ্জিকে 
বিপ্রধেধাবন্তিঃপুরেব ভূবলয়োপরি যুগমাত্রোদিতাগ্নেয়তারাবলিম- 
বলোক্য যস্তাং স্থাপিত প্রাগ বংশশাল! তহ্পলক্ষিতং প্থানং হি 


'রম্যং মণিপুরং নাম বজবাহনপালিতং। 
দ্বিতীয়মিব বৈকুণ স্থাপিতং বিষুঃণ। ক্ষিতৌ 1 
ভ্অতম্বাপু শর্মা 
প্রাচীনকালে পবিত্র সরম্বতী এবং দুষদ্বতী নদীর মধ্যবরী 
বরঙ্কাধিদেশবাসী যাজ্যিক বক্ষাগগণ দিক্চক্রবালের ৮৪ অঙ্গুলিয় 


মণিপুরের ইতিহাঁল ১১ 


উপর অবস্থিত যে নক্ষত্র ([151998 ) দর্শন করিয়। প্রাগ বংশ-শাল 
এবং যজ্ঞ আরম্ভ করিতেন--সেই দিকেই ভগবান বিষু কর্তৃক 
স্থাপিত এবং বন্রবাহুন কতৃকি পালিত দ্বিতীয় বৈকুণ সদৃশ মনোরম 
মণিপুর নগরী। 

“উত্তরে পরিক্রম্য জদ্ুঘ্বীপং দিবাকর; | 

দৃপ্যো ভবতি ভূয়িষ্ং শিখরং তন্মহোস্ছিয়ম্‌ ॥ 

তত্র বৈখানশ! নাম বালখিল্যা মহ্ষয়ঃ 

প্রকাশমানা দৃশ্বান্তে সুর্যবর্ণাঃ তপন্থিনঃ ॥ 

অয়ং নুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্থ প্রকাশতে । 

তশ্মিংভেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্বপাপভূতামপি ॥৮ 

“ইত্যেষ। বালীকিনোক্তমণ্ স্থানস্ত বিন্দকং 

£গ্রিনিচঃ পুর্বতো৷ বাণগ্রহে দ্রাঘিয়ি চোত্বর।। 

চতুবিংশে নিরক্ষাশ্চ যত্র ভিষ্টতি বৈসদ11” 

শ্রীঅতন্থাপু শর্মা 


সুর্য উত্তর দিকে জদ্ু্ীপ পরিক্রমণ করিয়া উদয়পর্বতের শিখরে 
তাহার যাত্রা শেষ করেন। সেখানে সূর্যের মত উজ্জল বৈখানশ 
এবং বালখিল্য বিরাজ করিতেছেন। এই শ্ুদ্দর দ্বীপেই সূর্য 
প্রথম তাহার কিরণ বিকীরণ করেম******'"-। পণ্ডিত শর্মার 
মতে বান্মীকি বধিত উদ্ত স্থানই ৯৫০ ভ্রাঘি মাংশ এবং ২*০ অস্কাং" 
শের অন্তর্যী ব্যান মণিপুর । 
“মপিপুরং সমাগম্য পাগুযানাং ধনজার। 
মন্ধাচ লমুলাকাং পর্বেতি বহ্ধামিদাং।' 


১২ মণিপুরের ইতিহান 


নিবৃত্তাইভিমুখস্তন্মাৎ যেন বারনসাবয়ম্‌। 
যদৃচ্ছয়। সমাপেদে পুরং রাজগৃহং তদা ॥? 
ণিপুর আসিয়া পাড-পুত্র ধনঞ্জয়ের সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী পর্যটন 
শেষ হইলে তিনি হস্তিন। অভিমুখে যাত্রা করিয়া অসাবধনতা 
বশতঃ রাজগৃহ নগরে চলিয়া! আসেন। পণ্ডিত শর্ম। বলেন মণিপুর 
যর্দি কলিঙ্গ, দন্সিণভারত অথবা অযোধ্যণার কোথাও অবস্থিত 
হইত তবে অর্জুনের পক্ষে মণিপুর হইতে হস্তিনা আসার পথে 
রাজগৃহ নগরে কিছুতেই পৌছা সম্ভব হইত না। মহাভারতে 
বর্ণিত মণিপুর কোন সমুদ্র-উপকূলত্তাঁ স্থান ভষ্টবে। প্রাচীন- 
কালে সমুদ্র যে মণিপুৰ রাষ্ট্রের আরও নিকটে ছিল তাহা মণিপুর- 
পুরাণ ও ভূতত্ববিদ্তা উভয়ের ছারাই সমগ্থিত হয়। 
মণিপুর-পুরাণেও অন্জুনৈর পুত্র বন্রবাহনকে মণিপুরের রাজা 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বত'সান রাজবংশের ধমনীতে 
বজ্রবান্ধনের রক্ষের ক্রোতই প্রবাহিত হইতেছে । 


কিন্তু এবিষয়ে মণিপুর-পুরাণের প্রামাণ্য ব্চারসাপেক্ষ। 
কথিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ! পামহৈবা 
টবফ্ঃবধর্ম গ্রহণ করার পর প্রাকৃবৈষ্ব যুগের সমস্ত গ্রন্থ পোড়াইল্া 
ফেলার নির্দেশ দেন। তাহার ফলে মাত্র তিনটি গ্রন্থ ব্যতীত আন 
সমস্তই নষ্ট হুইয়। যায়। অতঃপর স্মৃতি হইতে সেগুলি পুনরদ্ধার- 
করার চেষ্টা হয়। স্বতরাং দেখা যাইতেছে: দখিপুর-পুরাণে উক্ত অজু 
এবং বন্রবাহনের কাঙ্ছিনীর উপর বিশেষ গুরু চেয়! চলেন|। 
উপরস্ত ডাঃ ম্বনীতি চড়োপাধ্যানর মন্ে ক্াচীন উপাখ্যানগুলি 


মণিপুরের ইতিহাস ১৩ 


হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢালাই করিয়া 
নৃতন রূপ দেওয়ায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নষ্ট হইয়! যায়। 
সুতরাং বর্তমান মণিপুর মহাভারতের মণিপুর হইতে অভিন্ন কিনা 
এবিষয়ে বিচার করিতে হইলে মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ- 
কেই প্রামাণ্য হিসাবে ধরিতে হইবে। আব্দল আলির মতে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন হিন্দু সন্নাসী মণিপুরের নাগা 
রাজা পামছৈবাকে বলেন তিনি মহাভারতের অঞ্জনের বংশধর 
স্থতরাং পবিত্র চন্দ্রবশীয় ক্ষত্রিয়। তখনই তিনি তাহার মৈতৈ 
প্রজাবর্গসমেত নিজেদ্গিকে হিন্দু বলিয়া! ঘোষনা করেন। এই 
ঘটনার পশ্চাতে গৃট রহস্য নিহিত থাক! স্বাভাবিক। হয়ত আত্মবিস্মৃত 
মণিপুর হিন্দু সন্ন্যাসীর উক্তির মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল, 
নতুবা! পশ্চিম হইতে আগত প্রচারকদের চেষ্টার ফলে বহুদিন পূর্ব 
হইতেই মণিপুরে হিন্দুধমের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিতেছিল। পাম- 
হৈব। এবং হিন্দু সন্স]াসীকে কেন্দ্র করিয়া! তাহার আত্মপ্রকাশ উপ- 
লক্ষ মাত্র। নতৃব! বিনা র্পাতে এইরূপ ধর্মবিপ্লব কিরূপে সম্ভব 
হইল? এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে পণ্ডিত অতন্বাপু 
শমণর পন্থ। অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত গ্রস্থাগির 
আরও ব্যাপক গবেষণ। এবং প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলির যথাযথ 
বাবার প্রযোজন। 
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১৪ মণিপুরের ইতিহাস 


(ছুই) 
ইতিহাসের উপাদান 


বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মণিপুবের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আজও 
সফল হয় নাই। উপযুক্ত তথ্যের অপ্রাচুর্য এবং ধৈর্মবান একনিষ্ঠ 
কর্মীর অভাবে কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই! এক 
শ্রেণীর লোকের ধারণা মণিপুরের ইতিহাস রচনার চেষ্টা নিক্ষল, 
এরূপ দুষটিভজিও এবিষয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর । বস্তুতঃ তথ্যের 
অপ্রাচুর্যের অভিযোগও এক হিসাবে অত্যন্ত মামুূলী ধরণের। 
ভূগভে নিমজ্জিত প্রাসাদ, গুহ ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন 
সমূহ» শিলালিপি, অস্ত্রশস্ত্র, হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রস্থাদি এবং 
পার্খবত| রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস ও তাহাদের সঙ্গে চুক্তিপত্রাদি 
হইতে মণিপুরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা চলে। মপিপুরের 
পুরাততৃগবেষণা-ক্ষেত্রে শ্রীওয়াহেংবম যুমজাও সিং (91১12 ড/91১৩০৪- 
5500 %012059 9108]) ) যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেন। তিনি 
প্রথমতঃ বন্ুদিন একক চেষ্টায় অতঃপর ১৯৩৩ সন হইতে সরকারী 
সাহায্যে বিভিন্ন স্থান খনন করাইয়া অনেক মূল্যবান তথ্যের 
সন্ধান পান। ব্ভ'মানে জঙ্গলাকীর্ণ সাঙ্গাইথেন অঞ্চলে প্রাচীন 
রাজপ্রাসাদের স্থানটি খনন করার ফলে রাজপ্রাসাদের কোন 
চিহ্ন পাওয়া ন! গেলেও মুৎপাত্র এবং এই ধরণের অনেক 
শিল্পজাত জ্রব্য উদ্ধার কর! হয়। মধ্যযুগে চীনা বন্দীদ্দের বাস: 
দ্বান কামেং অঞ্চল খনন করিয়া! সপ্তদশ শতাববীর যৃৎপাত্র, 
বর্ধাফলক, একটি বুলেট, এফপারর সীসা এবং আরও অন্তান্ত 


মণিপুয়ের ইতিহাস ১৫ 


বহুদ্রব্য পাওয়া যায়। এইরূপ খননের দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যের 
মধ্যে ২য় শতাব্দীর ৪টি মুর সহ বনু মণিপুরী মুদ্রা এবং আসামের 
রাজ। প্রমথ সিংহ কর্তৃক প্রবতিত ১৭৫১ খুঃ অন্ধের একটি 
মুদ্বাও আছে। পাহাড়ে এবং উপত্যকায় কতকগুলি শিলালিপি, 
তাম্রণিপি এখং হম্তলিথিত গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছে । গ্রন্থগুলির 
মধ্যে কতকগুলি মণিপুরী, বাকীগুলি বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয় 
ভাষায় এবং একটি শান ভাষায় লিখিত। অন্যান্য আবিষ্কৃত বিষ- 
য়ের মধ্যে একটি মন্তকহীন বুদ্ধের মৃতি, একটি সারিন্দা, তিনটি 
কামান উল্লেখযোগ্য । কামানগুলি ১৬৭* হইতে ১৮০৭ গ্রীষ্টাব্ধের 
মধ্যে তৈরী। প্রাচীনতম কামান্টির গায়ে আসামের রাজা 
উদয়াদিত্য সিংহের নাম খোদিত আছে। 

ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (লেখকের নিকট 
চিঠি ) হস্তুলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি হইতে মণিপুরের ইতিহাস 
সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, 
জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ইত্যার্দি নানা বিভিন্ন বিষয়ে বন্ছু 
গ্রন্থ রহিয়াছে । রাজ! পামহৈবা কতৃক এনেক প্রাচীন গ্রন্থ অগ্নিদগ্ধ 
হওয়ার কথা সত্য হইলেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা এবং অন্ধু- 
বাদ-ও করাইঈয়াছিলেন। বনু ধমপ্রাণ মণিপুরী পামহৈবার 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনেক গ্রন্থ তাহাদের নিকট লুকাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক গ্রস্থের মধ্যে “চৈথারোন কুম্বাবা” 
(01561698102 (01558105 ) প্রাচীন মণিপুরী লিপিতে লিখিত 
রাজাদের কাহিনী, নিংঘোঁরেল সিংকক (13781390121 9178 


১৬ মণ্ণিপুরের ইতিহাস 


51: ) প্রাচীন মণিপুরীতে লিখিত ম্ণিপুর রাজ্য সম্পর্কে ভৰি" 
ব্যদ্ধাণী এবং পোইরৈতোন খুষ্থোকপা (5116180) (51১0000150109) 
প্রাচীন মণিপুরী লিপিতে লিখিত পোইরৈতোন কতৃক মণিপুরে 
প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তুর্ভাগয ক্রমে শ্রীয়ুমজাও সিংহের চেষ্টার পর মণিপুরে প্রতুতত্ 
গবেধণার কাজ এক তিলও অগ্রসর হয় নাই। উপরন্ত তাহার 
এত টেষ্ট এবং সাধনার ফল-ও উপযুক্ত তহ্বাবধায়কের অভাবে 
অনেক নষ্ট হুইয়! গিয়াছে। স্থানীয় সরকারী দপ্তরে যে সমস্ত 
মূল্যবান দলিলপত্র ছিল” আজ সে গুলির-ও কোন সঞ্ধান কেহ 
দিতে পারেন না। এই জন্য বিগত মহাযুদ্ধ-ও অনেক পরিমাণে 
দায়ী। আজ মণিপুরের যোগ্য সম্ভানগণ মণিপুর রাষ্ট্রের কর্ণধার। 
মণিপুরের একনিষ্ঠ সেবক যুমজাওসিং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে 
একাকী যে মহৎ কান্জ আরম্ভ করিয়৷ গিয়াছেন--আমশা1 করি মণি 
পুরের বতমান জাতীয় সরকারের আন্ুমকুল্যে তাহ! সাফল্যমণ্ডিত 
হইয়া উঠ্িবে। 


সভ্যতার প্রাচীনতা 


মণিপুর সভ্যতার বয়স নির্ণয় কর! কঠিন হইলে-ও উহার 
প্রাচীনত্বের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । মণিপুরে প্রাপ্ত প্রাচীনতম 
আটিটি মুদ্রার এক পুষ্ঠে দেবনাগরীতে লেখ! আছে "চৈত্র শুধা 
তরাসভাদ ২য় সম্থদ ১৬৪৮। অপর পৃষ্ঠের লেখ মুছিয়! গিয়াছে। 
মুদ্রার ড়াষা সংস্কৃত ন। হইলে-ও সন্কত হইতে উৎপল্প। পাঠোত্ধরের 
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ফলে লিপিটির অর্থ হয়”-*ংচত্র মাস, শুরুপক্ষের ২য় দিন, রৰি- 
বার--১৬৪ সম্ধৎং।” প্রকৃতপক্ষে জোতিষ গণন! দ্বারা-ও (4১৪1:০- 
00100108] 0৪109181107) দেখ! গিয়াছে এ বংসরের এ দিনটি 
রবিবার ছিল। ক্যাপ্টেন ই এইচ..কব. (099. 7. 17. 0০05) 
কতৃক পাঞ্জাবে সিন্ধু নর্দের তীরে প্রাপ্ত একটি শিলাপিপি পাঠে 
জানা যায় ১৬৮ সম্বতের আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ৮ম দিবস 
শনিবার ছিল। এ দিবস হইতে হিসাব করিলে-ও দেখা যায় 
মণিপুরে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি যে তারিখের সেই দিন রবিবার ছিল। 
উক্ত ২টি লিপি প্রায় একই লময়ে রচিত হইলে-৪ ভাবার যে কিঞ্চিৎ 
বৈসাদৃশ্ঠ দেখা ধায় তাহ। স্থানীয় প্রভাবের ফল। এই স্থানে 
উল্লেখ-.যাগ্য যে হণিপুরে অপরাপর যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়৷ গিয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় অতি আধুনিক কালে রচিত মুদ্র। ভিন্ন অন্য 
সমস্ত মুদ্রারই লিপি দেবনাগরী॥ ন্ুুতরাং উপরোক্ত শ্রীঃ ২য় 
শতাব্দীর মুদ্বাগুপি মণিপুরেই রচিত হইয়াছিল এবং সেই স্বৃপ্রাচীন 
কালে মণিপুর আধাবর্তের সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যু ছিলি 
এরূপ মনে করা আদৌ অযৌক্তিক নয়। (০ [1১5 /১1 01889 
198109] 90001558 108 151501001৩7, % ০১1৪০587815 মানিক 
বন্ুমতী _-ভান্দ্র, ১৩৪১ সন। ) 


যদি এছছাভারতে বণিত মণিপুর এবং বর্তমান হণিগুর এক 
হটগ্বা থাকে ভাহা হইলে মনিপুরের লঙ্গে উত্তর ভারতের যোগখোগ 
খু ২য় শতাবীর বনু পূর্বেই খটিয়াছিল। কেমি কোন এঁতিগালিক 
মহাারতের রাজ-নৈতিক ঘটলাবলীকে এডিহালিক তা বলিত! 
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মানিয়া লইথাছেন। প্রাচ্য-বি্ত। বিশারদ পারজিটারের (চ8181167) 
হিসাব মতে খুঃ পুঃ এক দশ শতাব্দীতে কুরুক্ষে.ত্রর যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছিল। মহাভ'ক বচশার কাল সঙ্গে এতিহাসিকগণ নান! 
মত পোষণ করেন। অধথকাংশ এতিহাসিকের মতে শ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ 
শতাবীতে মহাভারত রচিত হয় । মহাভারতের কাহিনীকে এতি- 
হাসিক ঘটনা! বলিয়া! গ্রহণ কবিতে ইতস্তত: করিলে-ও মহাভারত 
গ্রন্থের প্রাানতা এবং তাহার মধ্যে উল্লিখিত স্থানগুপির অস্তিত্ব 
অশ্থাকার কর! $লে না। “হৃতরাং খ্রীঃ পুঃ একাদশ শতাব্দীতে 
ন। হইলে-ও খ্রীঃ পুঃ চতুথ শতাব্দীতে আবাবর্তের সঙ্গে মণিপুরের 
আত্মীয়তার প্রকৃপ্ প্রমাণ মহাভারঠ। 


হার্ভে (151৬5) ভাহাব ত্রহ্মদেশের ইতিহাসে লিখিয়াছেন 
খ্রীঃ পুঃ 'য় শতাব'তে ব্রচ্মদেশের তিনটি বাগিজ্য পথ ছিল। 
তগ্মধ্যে ২টি ছিল ইবাবতী এ ং স্তালুইন অববাহিকায় এবং তৃভীঞটি 
ছিল চিন্দুইন অববহিকায়। এ পথে মণিপুরের মধ্য দিয়! বানিজা" 
সস্তার তিন মাসে আফগানিস্থানে পৌছিত। আফগানিস্থানের 
বাজারে চীনের সিক্ষ ইটবোপীয় ম্বণেব বিশিময়ে বিক্রী হইত। 
ফেয়ার (১785০)-ও বিশ্বাস করেন ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজপুরুষগণ 
এ পথেই মণিপুব এবং কাবে। ভ/ালি-র (15৮০ ৬৪11) মধ দিয়া 
ব্রচ্মদেশে আসেন। কর্ণেল জেরিনীর (0০1. 036119$) মতে ত্ীংপুঃ৩য় 
শতাব্দীতে কলিলগদের একটি শাখ। শ্রীহট-মণিপুর এবং কাবো- 
ভ্যালির মধা দিয়। পশ্চিম বর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। স্তার 
ইলিয়ট (5 ৬/. ₹117০0-এর মতে হ্রঃ পু: ১ম শ্রতাবীতে দ্বাবিড়- 
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দেশীয় 'অন্ধ,গণ কলিজদেব অনুগমন করিয়া নাফ ও কুলাদন 
নদী 11১5 [২56 & 0১৩ [5154017) পর্যন্ত অগ্রসর হয়। টলেমি 
তাহার ভূগোলে এই অঞ্চলে তৃগমা (15817), ত্রিগলিগুন 
(1715150109) ও মররা বা মোরে (৬]5৪115৪) নামক তিনটি 
স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেপ জেরিনী অবশেষে বলেন 
দ্রাবিডদদের পতনেব পর মণিপুব কিছুদিন ব্রাহ্মণ রাজাদের ঘ্বারা 
শাসিত হয়। ব্রহ্মাদেশেব রাজাদের কাহানী "মহারাজ বংশ" পাঠ 
করিয়! কর্ণেল জেরিনী আবও বলেন, শ্রী: পৃঃ ৫৫ অবে শাক্য- 
বংশীয় নপতি ধ্বজ্ররাজ মণিপুরে বসতি স্থাপন করিয়া পরবরাকালে 
প্রাচীন পাগান (014 1752970) বিজয় করেন। 

খুষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে বৃহত্তর ভারতে (ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, 
মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া! ) ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের চূড়ান্ত 
প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । খুষ্টের জণ্মের বহুদিন পুর্ব হইতেই ভার- 
তীয় বণিক এবং প্র$ারক দল এঁ সমস্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিতে 
ছিলেন। সম্রাট অশোক খুঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দীতে ব্রহ্ধদেশে বৌদ্ধ 
প্রচারকদদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্ধে 
বৃহত্তর ভারতের নানাস্থানে তিন্দু ধর্ম ও হিন্দু রাঞ্ত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস আজ পর্যস্ত তমসাচ্ছন্ 
থাকিলেও ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা পরিবেষ্টিত মণিপুর সে সময়ে 
ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এরূপ মনে কর! কষ্টকর ।' 
স্যার জেমস্‌ জনষ্টোন (517 151758 1০15/7960176 )) ক্যাপ্টেন 
ডান (059 0999 ) প্রভৃতি পাঞ্চাত্য পত্ডিতগণও মনে করেন 
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স্মরণাতীত কাল হইতেই মণিপুরে একটি স্বাধীন রা ছিল এবং 
বিভিন্ন সময়ে আর্ধজাতির নানা শাখা মণিপুরে এবং মণিপুরের 
মধ্য দিয়া রছ্ষাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আসিতেছিল। 
(7২৩ [6৪681016907 (015175+8 06০81801)0-- 0০1. 
(050101) 1115101% 01 301778--1190555) 171১0015০01 301- 
2)8- 911 /৯. [1891691:06176770510 1৬180100500 1985 
11101050055 ]010175810105) /১10106৮9 05828055101 1$18- 
১/১//- 08091, 10077) 


তন্িজ্স১ 
পৌরাণিক যুগ 

মণিপুরের সভাতার প্রাঈনত্ব সন্বদ্ধে নিঃসনোহ হইলেও খাছা- 
বাহিক ইতিহাসের অভাবে অন্ততঃ ৮ম শতান্বীর পৃবর্তা যুকে 
নিছক পৌরাণিক যুগের মধ্যেই ধর] চলে। ৮ গতাবী হইন্ডে 
অষ্টাদশ শতাবদীব প্রারস্ত পর্যন্ত যুগ ও ঘটনার অপ্রাচুর্য হেতু এক 
বিজ্ঞানসম্মত বিচারের অভাবে এখনও সম্পূর্ণ এতিহাসিক অর্ধ 
পায় নায়। ১৭১৪ খুষ্টা্ধে মণিপুরেয় হিখাত রাহ! গামট্ছব! 
(গরীব নওয়াজ) সিংহাসনে আয়োহণ কছেন। তখন হইসে 
মণিপুরের ইতিহাস ক্রমশ; স্পষ্ট হইতে থাকে। 

পৌরাণিক যুগের কাহিনীগুলির এঁতিছাসিক সত্যত। নির্ণয়ের 
চেষ্টা যদি সফল নাও হয় তথাপি গ্রীফ উপাখ্যানের (07৩৪8 
[.০£57709) ন্যায় সাহিতা, ধর্ম ও সমাজবিষ্যার ক্ষেত্রে ৩০০০1০৪%) 
ইহাদের মূল্য চিরকাল স্বীকৃত হইবে। পৃথিবী-্ছতি, গিবের ঝাস-নৃতা 
পোইরৈতোনের আগমন, পাখাংবার উপাঙ্যান,নোংপোরুনিং। ও 
পাস্থোইবী এবং খান্থ! ও থোইবী এই ছুই প্রেধিক যুগলের পোদের 
অমর কাহিনী লইয়! অর্জুন ও চিজ্াঙ্গদ! এবং অঞ্জুন এ বক্রবাহনের 
ন্যায় অনেক হুন্দর কাব্য, উপস্তাম ও নাটক রচনা কর! বায়। 
এখানে মনিপুরের কএকটি পৌরাণিক ক্কাহিনী উদ্ধৃত করা বোধ 
ইয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 


জীব হি 
লাইথাক লাইখায়োল নামক পুরাণে বাহ-.মাহারদর বাঝাদিন 
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গল্পচ্ছলে গণেশের নিকট মণিপুরব স্থ্রীরহস্য ব্যক্ত করেন। 
নয়জন «লাইবংধৌ এবং সাতজন ল!ইলুবা' কর্ক পুথিৰী 
সৃষ্টির পর অতিয়! গুরুশিদ্ব ( অতিয়! _ব্যোম, গুরু - পরমাত্মা, 
শ্দিব-অমর অর্থাৎ মহাকাশের শাশ্বত পবমাত্মা ) দৈব পুরুষ 
কোদিন-এর উপর জন্ম মৃত্যুব বশ এমন জীব স্তগ্টির ভার দিল্নে। 
আদেশ পাইয়! কোদিন সাতটি ব্যাও এবং সাতটি বানর আনিয়া 
গুরুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ইহাদের কোন হিতাহিত 
বোধ বা চিন্তাশক্তি না থাকায় গুরু ইহাদ্দিগকে শন্ুমোদন ন। 
করিয়। পুনরায় তাহাকে তাহার নিজের আকৃতির অনুরূপ প্রাণী 
সৃষ্টি করিতে বলিলেন । আদেশ অনুযায়ী প্রতিমূতি তৈরী করিয়া 
আনা হইলে গুরু তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করন। ইহাই হইল 
আদি মানব। অতঃপর ব্যাঙগুলি জলে, বানরগুলি পাহাড়ে 
এবং মানুষটিকে উপত্যকায় রাখা হইল । ইহার! সকলেই জদ্ম- 
মৃত্যুর বশ । অবশেষে নররূপা কোজিন তৃথোকপা (সূর্য ) এবং 
অশিবা (চন্দ্র) স্গ্টি করা হইল। এইরপে স্থ্তিকার্য সমাধা 
করিয়া গুরু অন্তহিত হইলেন। 


অনেকদিন পর 'কুরু*চং' পাহাড়ে বরাহদেব কতৃকি নিমিত 
একটি হুড়ঙ্গপথে নিক্রান্ত হইয়া ওয়াংখৈ অঞ্চনে গুরু সকলকে 
দর্শন দেন। অতঃপর একদিন কুপট্রেং এবং সেণ্টেং নামক 
তাহার ছুই পুত্রকে এাকিয়। পাঠাইলে তাহাদের সঙ্গে আরও 
সাতজন দেবতা গুরুর নিকট আসিয়া পৃথিবীতে মর-জীবন লাভের 
প্রার্থনা! জানান। গুরুর সঙ্কে যে সাতজন দেবী আসিয়াছিলেন, 
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ধ সাতজন তেবতা৭ সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হয়। ইহারাই অতোম, 
(নংথোক্তা, লয়াং, খুমন, মোইরাং চেংশাই এবং খাব। ভাম্বা-_মণি- 
পুরের এই সাশুটি বিখ্যাত বংশের স্থাপয়িতা। 
গুরু একদিন তাহার প্রতি পুত্র্দের শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ 
এনীক্ষা করিবার জন্য একটি মুত গরুর রূপ ধারণ করিয়া বিজয়া 
নদীর আোতে ভাসিয়া যাঁইতেছিলেন। সেপ্টেং মুত গরুর 
মন্বাভাবিক ভাবে লাঙ্গল সঞ্চ লন দেখিতে পাইয়া উহাকে দৈব- 
শক্ত সম্পন্ন তাহাদের ছল্মাবেশী পিতা বনিয়া অনুমান করেন। 
কৃপট্রেং ইচ্া বিশ্বাস না করিলেও সেপ্টেং এর অন্থুরোধে তাহার 
সজ যোগ দিয়া গরুটিকে জল হইতে টানিয়। তুলেন। গুরু তখন 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়! সেণ্টেংকে বলেন “তুমি তোমার পিতাকে 
চিনিতে পারিয়াছ, তএব এখন হইতে তোমার নাম হইল 'পা- 
খংবা” ( পা শিতা, খংবা--জানা; পাখংব--যে পিতাকে জানে)। 
কুপউ্রংশএব ৬রণকাঞ্চনের মত বর্ণ ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে 
আাদর কবিয়া বলিত জ্রামাহি (সা সোনা ; মাহি--তরল )। 
আরেকদিন গুরু আ্লামাহি ( কুপা্রং) এবং পাখাংবা-কে 
(সেণ্টেং) ডাকিয়া বলেন “তোমাদের মধ্যে ধে আগে পুথিবী' 
পর্রিক্রমণ করিয়া আমিবে আমি তাহাকেই সিংহাসনে বষাইতে 
সংকল্প করিয়াছি'। এই সংকল্প শুনামাত্র জ্যেষ্ঠ লামাহি দক্ষিণ, 
পিকে চলিয়া গেলেন। অন্তদিকে অপেক্ষাক়ত হূর্বল পাখংব! 
লাষঈমারেনশিদবীর পরামর্শে সাতবার গুরুর আসনের চতুর্দিক প্র" 
ক্ষিণ কগিয়। পিতার নিকট নিবেদন ক্বেম €ধ তাহার 'পৃথিষী, 
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পরিজ্রমণ সমাপ্ত হইয়াছে। কারণ গুরুকে প্রদক্ষিণ করিলেই 
পৃথিবী পরিক্রমণের ফল লাভ হয়। পিত৷ পাখাংবার ভক্তি 
এবং জ্ঞানের গভীরতা উপলদ্ধি করিয় তীঁছাকেই দিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী করেন। এদিকে স্নামাহি পৃথিবী পরিক্রমণ শেষ 
করিক্স। আলিয়। যধন এই সংবাদ পাইলেন তখন তাহার ক্রোখের 
মাঁন্রা ধৈর্ধের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। দুই ভাই-এর 
মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যন্ভাবী বুঝিতে পারিয়া পিতা উভয়কে সন্ত 
কছিবার জন্য ঘোষণা করিলেন-ছুইজনই একএকবারে ১২ 
বদর করিয়া! পালাক্রমে রাজসিংহাসনে বসিবেন; উপরস্ত যখন 
এফজন সিংহাসনে আসীন থাকিয়! রাজসম্মান ভোগ করিবেন 
তখন অন্ত ভ্রাতা মণিপুরের প্রতি গৃহে গৃহদেবতারপে পুজি 
হইবেন। এইরুপে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর গুরু তাহার বাহন 
তাঞ্চরোইনাই ( সর্পরাজ ) রাখিয়। পুনরায় অন্তুহিত হন। 


নোৌৎপোক নিংধো৷ ও পাঙ্োইবী_ 

ইন্ফালের পর্ঘদিকে নংমাইচীং পাহাড়ের চুড়ায় নোংপোকনিংখো 
নামে একজন শিদধুম ( অমর মহাপুরুব ) বাল করিতেন। তিনিই 
গ্রাটীশ্বর মহাদেবের অবতার। মণিপুরের পশ্চিম দিকে লোইগাং 
শৈঙ্গরাজীতে পাব তী পাস্থোইবী নামে সেখানকার গিরিরাজের পরম! 
নুন কন্যার়ণে জদ্গ্রহণ করেম। কুমারী পান্থোইবী যখন একদিন 
শিল্কার মন্যক্ষে তে কাজ করিতেছিজেন তখন শিকার অন্বেষণে 
রত. মোধপাকনিংঘৌ ইততা) বিচয়নণ করিতে করিতে সেখানে 
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আসিয়া এই অনিন্ব্যনুন্দর কুমারীর সাক্ষাৎ পান। তখন 
উভয়েই উভয়ের ভূবন বিজয়ী রূপে মুগ্ধ হইয়া! পরস্পরের প্রতি 
অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটে বলা 
যায় না। পান্থোইবীব অন্তরের সুপ্ত প্রেম জাগরিত হইয়। তাহার 
সমস্ত দেহে এক শিহরণে স্থষ্টি হয়। প্রথম প্রেমের এই অদ্ভুত 
অনুভূতিতে তাহার গোখ হইতে বিগলিত ধাবায় 'জশ্রু বহিতে 
থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মুছিতা হইয়া.পড়েন। তাহার 
পিত। এবং মন্যান্ত পরিজন তখন সেখানে আসিয়া! ব্যাজ-চম£ 
পরিহিত ভ্রিশুল্ধারী নোংপোকনিংঘৌ এর সাক্ষ ৎ পান। কে এই 
পুরুষ 1 দেব না দৈত্য না শুধু দৃষ্টি ভ্রম! কিছুই তাহারা 
বুঝিতে পারিলেন না। তাহাদের পাস্থোইবী হয়ত এই অদ্ভুত দর্শন 
চেহারা দেখিয়া! ভয় পাইয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাকে ঘরে নিয়া 
আসিলেন। এই প্রেমিক যুগলের অন্তর যে প্রেমের আগুনে দগ্ধ 
হইতেছিল সেই খবর কেহ লইলেন না। বাড়ীতে আসিয়াও 
পাস্থোইবীর অপ্রকৃতিষ্থ ভাব কাটে না। এক৷ একা বসিয়া থাকেন 
আপন মনে কথ! বলেন, কোন কিছুতেই আগ্রহ নাই, কগ্তার এই 
অবস্থ। দেখিয়া পিতা অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক 
চিকিৎস! এবং পরিচর্ধা করিয়াও কোন ফল হইল না । অবশেষে 
মেয়ের বিবাহের বয়স হইয়াছে সুতরাং বিবাহ দিলে হয়ত জানু খ 
সারিমু। যাইবে এই ভাবিয়া পাস্থোইবীকে খাবার হুন্ডে ঈসগর্ণ 
করিলেন। পতিগৃছে আসিয়াঞ তাহার অবস্থার কোন উন্নতি হই 
ন]। বরং কাটা ঘায়ে নূন পড়ার অত্তরের ক'লা আরঙ নড়িয়া 
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গেল। প্রাণনাথ নোংপাকনিংখো; তাহার দিবসের একমাত্র ধ্যান 
এবং রাত্রির একমাত্র হ্কপ্র। কায়মন তাহারই চরণে নিবেদিত । মিলন 
না হইলে বাঁচিয়া লাভ ফি! অন্তর্যামী কি পান্তোইবীর এই আকুল 
আহ্বানে সাড়া দিবেন! এ জীবনে কি তাহাদের মিলন সম্ভব হইবে? 

এদিকে বেচারা খাবা! পড়িল মহ। সমস্যায় । যাহাকে লইয়া 
সারাজীবন কাটাইতে হইবে সেই নববিবাহিত স্ত্রীটি, তাহার পাগল না 
ডাষঈনী? নানা সংশয় ও সমস্যায় তাহার দাম্পত্য জীবনের 
প্রভাতেই সন্ধ্যার যবনিক। নামিয়া আসিল । 

মদন দেব পাগ্থোইবীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। নোংপোকনিংঘো 

খাবা'র সঙ্গে তাহার প্রিয়তম! পাস্থোইবীর বিবাহের সংবাদ পাইয়। 
পাগলের মত তাহার অন্বেষণে ছুটিয়! বাহির হইলেন । পাস্থোইবী-ও 
তখন তাহারই অন্বেষণে রত। ইম্ফালের কংল। নামক স্থানে উভয়ের 
সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। এদিকে খাব! গুহ শুচ্ঠ দেখিয়! নান! জায়গায় 
পাস্থোইবীর অনুসন্ধানের পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়। আসে। 

হতভাগ্য খাব।”র জন্য পাস্থোইবী এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 
করেন নাই; অতএব সে কি করিয়। স্বর্গের দেবীকে তাহান কষুত্ত 
কুটারে বাঁধিয়। রাখিবে। 

অনেক দিন পর খাব৷ পাস্থোইবীর প্রকৃত পরি পাইয়া 
তাহার পরিত্যক্ত চিরুণী এবং মাথার চুল মন্দিরে স্থাপণ করিয়া 
নিয়মিত পুজার ব্যবস্থা করেন। সে-ই হইল দেবী পাস্থোইবীর 
প্রথম পুজারী। 

সার্থক নোংপোকনিংধো৷ এবং পাচ্ছোইবীর প্রেম। ধন্য 1স্থোইবীয় 
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পিতা-মাতা! যাহাদের ঘরে পার্বতী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
আর ধন্ত খাব যে জল্ল দিনের জন্য হইলেও এই স্বর্গের দেবীর সান্নিধ্য 
লাভ করিয়াছিল। মণিপুরে আজও এই নোংপোকনিংঘৌ এবং 
পাস্থোইবী হর-পাবতীর অবতাররূপে পুজিত হইয়া আসিতেছেন ; 
এবং এখনও লোকে তাহার্দের বিরহ এবং মিলনসমন্বিত প্রেমের 
অমর কাহিনী লইয়া কবিতা ও নাটক রচন! করে। 


নুঁমিৎ কাস! (হূর্য শিকারী ) 

স্্টির গোড়ার দিকে দেবতাদের জননী ৫টি সন্তান প্রাসব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ছর্ভাগ/ক্রমে প্রথম ২টি রোগে মারা যায় 
_তৃতীয়টি মারা যায় জেলেদের হাতে। বাকী রইলেন শুধু 
নংজেংবা (হ্র্য ) এবং তাহার অগ্রজ তাওনুইরেংবা! € নুর্য )। ইহারা 
পালাক্রমে উদয়ান্ত হইয়া পৃথিবীতে আলোক দান করিতেছিলেন। 
তাহাদের অনুচর হাওডংল! ছিল অত্যন্ত ধূর্ত এবং পরগ্রীকাতির। 
ভাহার মনের ভাবট! এই যে প্রভুর যখন আকাশ ভ্রমণের ম্ 
সামান্ত কাজটিও ছুইজনে পালাক্রমে করেন, তখন সেই"বা৷ কোন 
অপরাধে প্রডৃদের জন্ভ সর্বক্ষণ এক! খাটিয়া মরিবে। একবার 
মনিবদিগকে সমূচিত শিক্ষ। দেওয়ার হুবুদ্ধি তাহার মাথায় ঢাপিয়! 
বনে, এবং তৎক্ষণাৎ ত্বাহার স্ত্রী হাউনো চংকান্ুকে তাহার পিভার 
মিকট হইতে একট! বাঁশ চাহিয়। আন্িতে বলে। ছাওডংলা-গুহিরী 
পিস্কার নিকট হইতে বিফলছনোরথ হইয়া আপন খুড়ার নিকট হইতে 
বাঁগ লিয়া গাসে। বাঁশটি পাইয়া দে মনের মত ডীর-ধনুক তৈরী 
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করিতে লাগিয়। যায়। অস্ত্রনির্মাণ শেষ হইলে আসে অগ্র-পরীক্ষার 
পালা । সে তখন স্ত্রীকে একটা জণপূর্ণ মাটীর কলসী মাথায় করিয়' 
একটু দুরে দাড়াইতে বল । কলসীট হইল তাহার তীরের লক্ষ্য । 
এই সব কাঞ্ক।রখান। দেখিয়া চংকান্-ত একেবারে অবাক | কিছু 
ভয়ে এবং কিছু কৌতৃহলেও বটে সে স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী কলসী 
মাথায় দাড়।ইল। লক্ষাভেদেব সঙ্গ সঙ্গে হুন্দরীর মুখের উপর দিয়া 
জঙ্গ গড়াইয়া বসন সিক্ত হইয়া .গল। হ1ওডংলার এই ছেলেমামুষীতে 
সে-ত হাসিয়াই কুটি-পাটি। এরপর লক্ষ্য হইল কানের ছুল; 
এবারেও তীরটি চংকানুর ছলে ফুলের মত মৃত্ব স্পর্শের দোলা দিয়া 
ভাহার ধন্থুবিষ্ঠার দক্ষতা প্রমাণ করিল। সে এখন ইচ্ছ! করিলে 
বড় বড় প্রাণী শকার করিতে গারে। 

একদিন একট! বন্য বরাহ এবং সাপের পশ্চাৎ ধাওয়া করিতে 
করিতে হাওডংল। তরুশ্রেণীর অন্তরালে দিগন্তুরেখার সংলগ্ন উদীয়মাণ 
তাওহুইরেংবা'র (সূর্য) রথচক্রের ঘর্থরধবনি শুনিতে পাইল । নুর্যের 
বর্ণমুকুট হইতে চারিদিকে সোনালি কিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। 
তখনই হাওডংলার মাথায় পৃথিবীতে হৃর্য শিকারী নামে খ্যাত 
হওয়ার নেশ। চাপিয়া বসে বরাহ শিকারের কথ! ভূলিয়৷ সে তখন 
তীর-ধনুক হাতে ওৎপাতিয়া বলিয়। রহিল। তাওছইরেংবা'র রখ 
যখন মধ্যগগনে তখন হাওডংলার তীর লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়। রথের ঘোড়ী- 
টিকে প্রচণ্ড আঘাতে আহত করিল। জঙ্গে বঙ্গে আরোহী সহ রথ 
কঙ্গচাত হইয়া! মারিং জনপদের নিকট ছিটুকাইয়৷ পড়ে। এই ঘটনার 
পর ত্বাখছইরেংব। কোথায় চলিয়। বাঁ বেছ তাহার সন্ধান 'পায় লা। 


মণিগুরের ইতিহাস ২৯ 


ংজেংবা অগ্রজের এই পরিণতি দেখিয়। মুমিং কাপ্লার ভয়ে এক 
গুহায় আত্মগোপন করেন। প্রাতৃদ্বায়র অবতমানে পৃথিবীতে 
অমাবস্তার অগ্ধকার নামিয়া আসিয়া দিবা-রাত্রির ভেদ ঘুচাইরা 
দিল। পথঘাট জনহীন। মানুষের ছুর্দশার অন্ত নাই। বুঝি-বা 
স্যষ্টির অস্তিমকাল উপস্থিত । মাতা বহন্ধরার বুক-ফাটা আত'নাদ 
উপরে অনন্ত আকাশের গায়ে গিয়া ঠেকিল। দশ অবতার নোংপোকঃ 
চিংঘাই, ওয়াংপুরেল, খানাচা ওবা, থাংজিংসামপুরেল, লোইয়ারাকপা, 
কাওবারু, কাওরুরেল ও মারজিং অনেক চেষ্ট৷ করিয়াও স্থ্ধঘধয়ের 
কোন সন্ধান পাইলেন না। 


এই অবস্থায় অনেকদ্দিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন ছুইটি 
মেয়ে মশাল হাতে রাস্তায় চলিতে চলিতে দুরে এক গুহার মুখ হইতে 
উজ্জল আলোর আভা বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের 
সন্দেহ হইল, হয়ত সূর্য এখানে লুকাইয়া আছেন । এ বিষয়ে 
তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়া দশাবতার, শ্বপ্নতাত্বিক এবং 
ভবিষবনষ্টা-__লাইরেম। থোঙাক-কে (ভ্ত্রীলোক ) আহ্বান করিয়। 
হুর্যকে প্রসন্ন করার ভার গ্েন। ঘোগাক তখন যথাবিধি পুজা- 
আরাধন। বারা নংজেংবাকে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রার্থনা 
জামায়। নূর্ধের ক্ষোভ তখনও দুর হয় নাই। নংজেংব-*খোওারু- 
এর নিকট তাহার ভাইদের মৃত্যু, নুমিৎ কাগ্পার হাতে অগ্রজ 
তাওছইরেংকার লাঞ্ছনা ইত্যাদি তাহাদের খ্রি জাবিচারের লন 
ইতিধৃ ধর্পমা করিয়! পুনরায় অধৃষ্ঠি হইয়া যান। ঘোঙাক উন 
ঈাধতারের নিকট আলির ভাঙার বর্ধতার অংবাদ দেস। দশারহার 


৩* মনিপুরের ইতিছা'স 


তখন নিরুপায় হইয়৷ হ্বর্গের রাজকণ্ঠ। পান্থোইবীর নিকট তাহাদের 
ছুরবস্থার কথা নিবেদন করিয়। বলেন_-*হে মাতঃ জগৎ জননী ! 
একমাত্র আপনিই সূর্যকে পুনরায় গগনে উদিত হওয়ার জন্য সম্মত 
করাইতে সমর্থ। আমরা প্রার্থন৷ করি - আপনি সূর্ধকে পুনরায় 
কার্ষে প্রবৃত্ত করাইয়া স্ব রক্ষা করুন|" 


পান্থেইবী তখন অবতারগণের প্রার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া বলেন, 
«হে দশাবতার |! আপনারা ন্বর্গ হইতে মর্তে যাতায়াতের হুবিধার 
জন্য একটি উষ্চু মঞ্চ তৈরী করুন। নগরে নগরে ঘোষনা করিয়। 
দেশের সমস্ত নারী-সমাজকে আমার সঙ্গে শূর্য বন্দনায় যোগ দিতে 
আহ্বান করুন। ভোগের জন্য বেতের চুবড়িগুলিতে পাতা! বিছাইয়া 
উত্তম অন্ন, প্রচুর ডিম, একটি মুরগী এবং পাতায় মোড়া আদার 
কুঁচি ও কালো! কাপড়ে বাঁধা কড়ি ডুখান অনেকগুলি মদপূর্ণভাগ 
উপস্থিত করুন।”৮ আয্মোজন শেষ হুইলে সমবেত কণ্টে আরম্ত 
হইল ুর্ধদেবের বন্দনা । প্রার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া! নুর্ধ গুহাভ্যন্তর 
হইতে নিক্রান্ত হইয়া যখন উচু মঞ্চটিতে আসন গ্রহণ করিলেন 
তখন তাহার সেই দীপ্তি আর নাই। নংজেংবার দীন্তি পুনরায় 
ফিরাইয়। আনিতে হুইবে। পাঁখংবার পুরোহিত এবং মোইরাং"এর 
অধীশ্বর থাংজিং মন্দিরের পুরোহিত এই ছুইজন মিলিয়! দূর্বাদল, 
মোষ্রাং নদীর ও নোংমাইজিং পাহাড়ের নির্ঝরিদীর পবিত্র জল, 
ভিম ও মুরগী দ্বার! হুর্যের অভিষেক ক্রি আরস্ত করিলেন। 
তীর্থবারি সিঞ্নে নুর্ঘ পুনরায় জ্যোতির্ময় হষঈয়! উঠিলেন। দীর্ঘদিনের 
অধ্যকার অপগত হইয়া রৌতদীপ্ত বনুদ্ধরা পুনরার মুখরিত হই! 


মণিপুরের ইতিহাস ৩১ 


উঠিল। দেশময় বহিল আনন্দের প্লাবন । অনেকদিন ধরিয়। চলিল 
নরনারীর সমবেত এঁক্যতান। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য আবার চালু 
হওয়ায় দেশের শ্রী ফিরিয়। আসিল। 


মোইরাৎ কাহিনী 

ভগবান থাংজিং বরাহ রূপে মর্তে অবতীর্ণ হইয়৷ মোইরা স্থষ্ি 
করিয়াছিলেন। কলির আরস্তে ইওয়াং ফাং ফাং পংলেন হানবা'র 
রাজত্বকালে রাজ্যের আয়তন এবং শ্র| অনেক বৃদ্ধি হয়। প্রজার! 
নিরবচ্ছিন্ন স্তখম্যাচ্ছন্দ্যেব মধ্যে পরমপিতা থাংজিংকে একেবারে 
ভুলিয়া! গেল। চারিদিকে শুধু রাজারই জয়গান। ভগবান থাংজিং 
মহা ভাবনায় পড়িলেন; মানুষের এতখানি অকৃতজ্ঞতা কিছুতেই 
সহা কর! যায় না। অবশে.ষ তিনি মর্তে তাগুবলীল! চালাইবার জন্য 
সপ্ত দেবতা ইয়াং খোংলাইকে পাঠাইলেন। তখন হইতে মোইরাং 
বাসীর মনের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা একেবারে লোপ পাইল । রাত্রির 
অন্ধকারে কাহারা যেন গ। ঢাক! দিয়! রাজাময় তোলপাড় করিয়া 
বেড়ায়। প্রথমে সবাই ভাবিল ইহা! নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার 
কাণ্ড,--কিন্ত শেষে যখন শুনা গ্লে অপদেবতা নয়--ব্বয়ং থাংজিং 
তাহাদের প্রতি অগ্রসম্ন, তখন হর্ডাবনার আর অন্ত রহিল না। 
রাজার লোক মাইবি (শ্রী পুরোহিত) গাং থং মারিমাইল! ছুহেংলাং- 
মেই ঘউথ-কে ক্ষেত হুটতে ডাকিয়া আনিল। 


রাজ। খন সেই অলৌকিক শক্তিসম্পর্গ। মাইবিকে বলিলেন”. 
"মাত 1 দেবার 'কোপে আঁফার খুয়লি' লাইখোং প্রামাদ 


৩২ মণিপুরের ইতিহাস 


ধুলিসাঁৎ হইয়াছে । এক্ষণে আপনি অনগ্নগ্রহ করিলে এস্থানে পুনরায় 
একটি প্রাসাদ গড়িয়া উঠিতে পারে । রাজ আজ্ঞা পাইয়! মাইবি 
সপ্ত দেবতাকে সন্তষ্ট করিতে গভীর বনে চলিলেন। তাহার ভক্কি 
এবং সাধনায় সন্ত্ট হইয়া দেবতাগণ তাহাকে মন্ত্রশক্তিতে রাজপুরী 
নির্মাণের কৌশল শিখাইয়া দিজেন। মাইবি তখন খুয়া লাইখোং-এ 
আসিয়া দ্ববলে বিরাট গগনস্পশা “শিল্প শোভার সার এক 
প্রাসাদ রচন। করিলেন। যথাকালে রাজার কাছে এই খবর চলিয়! 
গেল। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজ্যের সমস্ত মাইবা ( পুরুষ 
পুরোহিত ) এবং মাইবিদিগকে ভগবান থাংজিং-এর মন্দিরে যাইতে 
নির্দেশ দেন। (সখানে যাইয়া তাহার] গুণ এবং কর্ম অন্ধ্যায়ী 
লোককে ভাগ করিয়া রাজ্যে বর্ণাশ্রম প্রথ। প্রবতন করার প্রত্যা- 
দেশ শুনিতে পান। দেবতার নির্দেশে মানুষকে বর্ণাশ্রম ধর্মের ছাচে 
ঢালাই করিয়া নৃতন সমাজ গঠন কর! হয়। প্রত্যেক শ্রেণীতেই 
এক একজন করিয়! প্রধান নিযুক্ত হইলেন। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে 
মাইবারা গাইবেন দেবতার স্তুতিগান আর সেই সময় তালে তালে 
মাইবিরা বাজাইবেন ঘণ্টা । এখনও মণিপুরে পুরোহিত যখন মন্দিরে 
সন্ধা আরতি দেয় তখন প্রাঙ্গনে মেয়েরাই কাসর ঘণ্ট। বাজায়। 

বৃদ্ধ রাজ। ইওয়াং ফাং ফাং এর ন্বর্গারোহণের পর তাহার পুক্ত 
তেলছেইব। মোইরাং-এর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধঙুবি্ায় 
তাহার ছিল অব্যর্থ লক্ষ্য । নাগ ও অন্ান্ত বিদ্রোহীগণ তাহান্ধ 
ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। 


মোইবাঞের রাজাদের ক্রমবর্ধমান , অত্যচারে তাখুল এবং 


মণিপুরের ইতিহাস ৬৩ 


খুমালগণের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমে ধূনায়িত হইয়! উঠে। রাজ! 
লাইফাংচেঙে'র রাজত্বকালে খুঘালে বিদ্রোহের আগুন জলিয়! 
উঠে। সমস্ত আক্রোশের লক্ষ্য হইল কুচক্রী কনধৌনাম্বা 
সাফাবা। বিদ্রোহীরা তাহাকে একদিন বন্দী করিয়া অনেক 
দূরে গভীর অর/ণ্য এক গাছের সঙ্গে বাধিয়! রাঁথিয়। চলিয়। আসে । 
তাছার কাতর প্রার্থনায় দ্বচাদের হাদয়ে করুণার উদয় হয়; 
তাহারা তাহাকে মুক্ত করিয়া! দেন। মুক্তির পর কনখোনাম্বা 
গৃছে ফিরির1 আসে এবং কালক্রমে তাহার একটি পুত্র লাভ হয়। 
পুত্রের জন্মেব কয়েক বৎসর পর সে মোইরাং ত্যাগ করিয়া মৈতাইদের 
দেখে চলিয়! যায়। 


একদিন কনথৌনামবার সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখিয়। 
মোইরাঙেব রাজার অত্যন্ত মায়৷ হইল। তিনি তাহাকে প্রাসাদে 
রাখিয়৷ নিজের ছেলের মত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। 
ভগবান থাংজিং-এর 'আশীর্বাদে ছেলেটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার তেজবীর্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাজার শুভামুধ্যা- 
য়ীগণ ইহাতে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন--পাছে এই ছেলে একদিন 
রাজাকে সরাইয়। দিয়া নিজেই সর্বেসর্বা হইয়! ধাড়ায়। সুতরাং 
তাহাদের পরামর্শে ছেলেটিকে ৭ বংসরের জগ্ত কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হইল। কোথা হইতেও কোন বাধ। আসিল না। বুঝিব! 
বিষৃক্ষের মূল অনায়াসেই উৎপাটিত হুইল । 

এদিকে দিন যায়, মাস যায়, বংসরও যায়--বৃষ্টির নামগন্ধ 
নাই।' চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজ। নিক্পাঁয়। প্রন 
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থাংজিং কি আবার তাহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন! কেন এই 
দেবতার অভিশাপ? ছেলেটি কারাগার হইতে প্রভু থাংজিং-এর 
প্রত্যাদেশ রাক্তাকে জ্ানাইল২-“নিরপরাধের উপর রাজদণ্ডের 
অপব্যবহ্থারে ভগবান ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । 

রাজা তখনই তাহাকে মুক্ত করিয়। দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে 
দেশময় শাস্তিবারির মত বৃষ্টির ধারা নামিয়। আসিল। কিন্তু 
মোইরাডের প্রভু তখনও অপ্রসন্ন । রাজ্যে দেখা দিল মহামারি ; 
গ্রাম নগর উঞ্জাড় হইয়া যাইতে লাগিল । রাজা ছেলেটির নিকট 
তাহার কৃতকমের জন্য ক্ষম প্রার্থন। করলেন এবং প্রতিশ্রুতি 
দিলেন --তাহার মৃত্যুর পর সাত বংসরেব জন্য সে-ই মোইরাঙের 
সিংহাসন অহন্কুত করিবে। এইরূপ শপথ বাকা শুনিয়া ছেলেটি 
পরমপিতা থাংজিংংএর নিকট রাজ্যের মঙ্গল ফিরাইয়। আনিবার 
জন্য প্রার্থন। করে । এইবার ভগবান প্রসন্ন হইলেন। রাজ্যে শ্রী 
ফিরিয়া আদিস। যথাকালে ছেলেটি মোইরাঙের সিংহাসনের 
অধিকারী হইল । তাহার রাজহে প্রভু থাংজিং-এর কৃপায় প্রজাদের 
মুখ স্বাচ্ছন্দ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। | 

ইহার পর প্রজান্ুরগ্ক রাজা থাঙ্গাইপেন থাবার বাজত্ব কালে 
শশ্স/ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য থাঙ্গা পাহাড়গুলি ভাঙ্গিয়! প্রয়োজন 
মত খাল নাগ! ইত্যাদি খনন কর! হয়। তিনি ছিলেন ছর্জনের 
হস্ত। এবং ছূর্বলের রক্ষক। দ্েশ-দেশাস্তরে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়। 
পড়ে। একদিন খুমাল রাজ্য হইতে দুটি দ্রীলোক আসিয়! তাহার 
নিকট, খুমাল রাডার অত্যাচারের কথ! জানাইলে ডিনি অভ্য্থ 
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বিচলিত হইয়া পড়েন। একদিন শিকার সঙ্ধানে ঘুরিতে খুবিতে 
খুমাল রাজ।র সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ামাত্র তাহার সেই সব 
অত্যাচারের কাহিনী মনে পড়িযা ,গল। তিনি তত্ক্ষণাৎ বিষাক্ত 
তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। খুমালের প্রজারা 
এই আকস্মিক দুঃসংবাদে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হষ্টল। কিন্তু তখন তাহার! 
নিরুপায়-- প্রতিশোধ নেওয়াব ক্ষমত| ছিল না। কিস্তু মোইরাং 
রাজের এই আচরণ পুকষপরম্পরাব্রমেও তাহাদের স্মৃতি হইতে 
মুছিয়! গেলে না। পরবর্তীকালে একদিন দেখা গেল থুমাল হইতে 
এক বিরাট নৌ-বাহিনী মোইবাংএ প্রবেশ করিয়। আক্রমণ চালাই- 
যাছে। সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে মোইরাডের শক্ধি্পালী সেন! এই 
আক্রমণ শুধু প্রতিহত করে নাই-_শব্রুর দেশে অভিযান চালাইয়। 
তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিল। 

থান! ইপেন থাবার পরব রাজা হইলেন চিংখু তেল হেব । 
ইহার প্রাণরক্ষক পুরেনবার পুত্রই হইতেছেন খান্বা। এই খানা 
এবং তাহার প্রণয়ী থোইবী'র কাছ্িনী মণিপুরে সবচেয়ে বেশী 
জনপ্রিয় । 


থান্বা ও থোইবী 
খুমালরাজ হারামহলের অত্যাচারে উৎগীড়িত হইয়া ভাঙার 
ভাই হোরামইয়েম! খুমাল ত্যাগ করিয়া মোইরাংএ আসিয়ী বসধাস 
করিতে থাফেন। তাহার জ্যেষ্ঠ! পড়ীর পুত্রের নাম পারেন 
কইবা। পারেদ-কষইঈবার পুত্র পুরেন্বার সাহদ ও শক্তি ছিল 
অসীম । এদিন'সোইরাডের রাজ! চিখু তেল হেইধ! বনে পির্কার 
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করিতে যাইয়া পশচটা বাঘের দ্বারা যুগপৎ আক্রান্ত হন। 
সঙ্গীদের মধো পুরেনবা ছাড়া জার সবাই ভয়ে পিঠটান দেয়। 
সেদিন পুরেনবা না থাকিলে রাজাকে এই বিপদ হইতে বাঁচায় 
কার সাধ্য ! তীক্ষ বর্ধার আঘাতে সবকয়ট! বাঘ মারিয়া! তিনি 
রাজাকে রক্ষা করিলেন। 

রাজ। চিংখু তেল চেইবা ছিলেন নিঃসন্তান । নিজের কন্ঠা 
থাকিলে পুরেনবার হস্ত সমর্পণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষককে 
পুরস্কৃত করিতেন। অন্য কে'ন উত্তম উপায় খু'জিয়৷ না পাইয়া 
পাটরাণীকেই পুরেনবার হস্তে সমর্পণ করেন। 

যথাসময়ে পুরেনবার একটি মেয়ে খামনু এবং পরে একটি 
রাজপুত্রের মত অতি স্থুন্দর ছেলে খাম্বা জন্মিল। কিন্তু এত সুখ 
তাহার ভাগ্যে বেশী দিন .লখ! ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 
নাবালক পুত্রকন্তা্দিগকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার 
পত্তীও তাহার সঙ্গে সহমুত। হুইয়। সতী হুন। 

এখন সংসার চালানের সম্প,রণ ভার পড়িল দিদি খাঁমনুর উপর। 
খান্বাকে বাড়ীতে রাখিয়া সে যাঁয় দূরে লোকের বাড়িতে ধান 
ভানিতে অথব! বাজারে সওদ। করিতে । রাজ চিংখু তেল হেইবার 
ছোট ভাই যুবরাজ, চিংখু আখুবার থোইবী নামে একটি পরম! 
স্বন্দরী কন্যা! ছিপ । নিঃসন্তান রাজ! তাহাকে আপন মেয়ের মত 
স্নেহ করিতেন। একদিন মোইরা ঙের বাজারে খাম্নুর সঙ্গে খোই্বীর 
পরিচয় হয়। তাহার? প্রায় সনৰয়লী। পিতৃমাতৃহীন এই মেয়ে এবং 
ডাছার ভাইয়ের পরিঃয় পাইয়! থোইবীর হৃদয় সহানুডূতিতে ভরিয়া 


মণিপুরের ইতিহাস ৩৭ 


গেল। তিনি বাঁজার হইতে অনেক জিনিষপত্র কিনিয়া খামনুকে 
উপহার দিয়া! তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইল্নে। কয়েকদিন পর 
আবার তাহাদের দেখা হয়ঃ এবার থোইবী খামনুকে তাহার সঙ্গে 
লোকতাক হদে মাছ শিকারে যাইতে অনুরোধ করেন। রাজ- 
কন্যার মাছ শিকারের অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়! রাজা ঘোষণ! 
করিলেন সেদিন যেন কোন পুরুষ হুদেন। যায়। নির্দিষ্ট দিনে 
খামনু ভাইটিকে বাড়ীতে রাখিয়। হ.দে চলিয়া! গেলেন। এদিকে 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাম্থার ছুই চোখ ঘুমে ঢুলিয়৷ পড়ে। নিদ্রিত 
অবস্থায় তিনি ত্বপ্ন দেখেন যেন প্রভু থাংজিং তাকে লোকতাকে 
যাওয়ার জন্য প্রত্যাদেশ করিতেছেন। স্বপ্ন দেখার পরই তাহার 
ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর" অমনি তিনি লোকতাকেব দিকে চলিয়। 
যাঁন। তীরে একটি নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকা খুলিয়৷ দিয়া 
তিনি বাহিয়া চলিলেন। এমন সময় কোথ। হইতে ঝড় আসিয়া 
নৌকাটিকে মাঝ হ্রদে একট! ঘীপে নিয়া ঠেকাইল। খামগ্ু আর 
থোহবী সেখানে মাছ ধরিতেছিলেন। কে এট অলোকমুন্দর যুবক 
আর কে এই অলোকসামান্যা কুমারী- নায়ক নায়িকার অন্তরে 
যুগপৎ এই একই প্রশ্ন । প্রথম দর্শনেই একে অ্থোর সদয় কাড়িয়া 
লইল। রাঞ্জকন্ত] খামস্থর কাছে যখন জানিতে পারিলেন যে ইনি 
তাহার ভাই খান্বা, তখন ভয়ে তাহার প্রাণ শিহরিয়! উঠিল। রাজ 
আজ্ঞা লবন করিয়। খান্ব! এখানে আসিয়াছে এই সংবাদ রাজার 
কানে গেলে সমুহ বিধদ হইতে পারে । খোইবী তাহাকে অরিলছে 
ঘরে কি3িয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গম ঘুরে পৌছার 
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কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজকন্যা আর খামমু আসিয়! হাজির । থোইবীর 
কাছে খান্বার বাঁড়ীঘর রাঁজপ্রসাদের চেয়েও প্রিয় মনে হইল। তিনি 
গৃহ দেবতার মন্দিরে গিয়। করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন -“হে প্রস্থ 
খুমাল লাকৃপাঁ! আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও, আমি এই 
বাড়ীতে থাকিয়া! আজীবন তোমার সেবা করিব ।৮ 

মেয়েটির এই পাগলামি দেখিয়া খামনু-ত হাসিয়াই অঙ্থির। 
রাজকন্যা কিন্তু তাছার সক্কল্লে পুচ । সোনার চুড়ি জলে ডুবাইয়া 
শপথ করিধেন এ-জীবনে একমাত্র খাগ্বাকেই ভালবসিবেন। 

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাম্বাও ঘর্গগত পিতার ন্যায় অমিত- 
শক্তিশালী হইয়া উঠিজেন | ধলামচেল' দৌড় এবং কুস্তি প্রতিষো- 
গিতায় সকলকে পরাজিত করিয়া তিনি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করেন, কিস্তু এই শক্তি এবং থোইবীর প্রতি অন্থুরাগই তাহার বিপদ 
ডাকিয়া আনিল। রাজার অন্যতম শ্রেষ্ঠবীর কোয়াম্বারত তিনি 
ছুই চক্ষের বিষ। থোষইবীকে সে-ও চায়--অথচ তাহাকে পাওয়ার 
প্রধান অন্তরাঁয় খান্বা। কি করিয়া খান্বাকে অপসারিত কর! যায় 
এই তাহার চিন্তা । 

একদিন কোংয়াশ্বা খুমালের মেয়েদের কাছে শুনিতে পাইল 
একটা বন্য ঘাড় ইকোপ এবং ওয়াইথো হ্রদের মাঝে ভীষণ উৎপাত 
'আরস্ত করিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'মাথায় একট! ফন্দি খেলিয়া 
গেল। সোজা রাজার কাছে গিয়া! গে জানাইল-স্্নগ্থারাজ ! 
প্রড়ু ধাংজিং সবপ্রে মাকে জানাইয়াছেন-ইকোপ এবং'ওয়াইথো 
ধের মাঝে যে বন্য বাড়িটি আসিল্লাছে উহার ছুখাহু মাংসের ভোগ 
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পাইলে তিন্নি অতিশয় তৃপ্ত হইবেন।» এই সঙ্গে সেআরও একটু 
মিথ্যা যোগ করিয়া বলিল -“থান্বা ত এই কথা শুনিয়া এই মুহর্তে 
ষাড়টিকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে যাইতে চায়।” তাছার ইচ্ছা 
রাজ। খাম্বাকে এখন আদেশ করুন, আর খান্বা অনন্যোপায় হইয়! 
বন্ত ষাড়ের দ্বারা নিহত হইলে প্রধান শক্র নিপাত হয়। কোং 
য়ান্থার কথ শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ খাম্বাকে ডাকিয়। পাঠান। 
রাজার কথা শুনামাত্রই তিনি কোংয়াম্বার চালাকি টের পাইয়া 
গেলেন। কিন্তু বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ্দ হওয়া বীরের ধর্ম নয় । 
তিনি রাঙ্জার আদেশ শিরোধাধ করিয়। নির্দিষ্ট দিনে ষাড়টিকে 
ধরিয়া আনিতে চলিলেন] যাওয়ার সময় খামনু তাহাকে বলিল 
“এই ষাড়টি এক সময় আমাদের পিতার গোশালায় ছিল। তুমি 
উহার শিকট কানে কানে আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিয়| 
এই রেশমের রজ্ছুটি দেখাইও। তাহা হইলেই সে তোমাকে 
চিনিতে পারিয়া৷ বসে আসিবে ।” হইল-ও তাহাই। খান্বা বাটি 
পিঠে ড়িয়। সকলের সম্মুখে বন হইতে বাহির হইয়! আনিলেন। 
মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক পুরস্কৃত করিলেন, এবং 
থোইবীকে-ও তাহার নিকট সমর্পন করার ইচ্ছা জানাইলেন । 
কোংয়াম্বার মুখত একেবারে চুন। 

নিই দিনে মাড়ুরীকে বণি দিয়! থাংজিং'এর মন্দিরে, ভোগ 
দেওয়ার পর যুররাছ (রাভজ।/তা ) মন্দির প্রাঙ্নে ধাড়াইয়! তীর 
ছু দ্িতেছিজেন, এবং খান্বা আর কোয়াংস্বা নেক তীর কুড়াইযা 
মানিডেছিল. হটাৎ যুবরাতের দৃষ্টি পড়িগ খারা গাঁয়ের, আসার 


৪৬ মণিপুরের ইতিহাস 


দিকে। জামাটি যে তাহারই ; খান্ব। নিশ্চয় ইহ1 চুরি করিয়াছে-- 
এই ভাবিয়! তাহার প্রতি যুবরাজের মন ঘৃণায় ভরিয়া! গেল। 
তাহার মেয়ে থোইবী ঘে তাহাকে না জানাইয়। খান্বাকে জামাটি 
উপহার দিয়াছেন তাহ! তিনি জানিতেন না। যুবরাজের এই 
ভাবান্তর কোংয়ান্থার দৃষ্টি এড়াইল না । সে নুযোগ পাইয়। নানাভাবে 
যুবরাজের প্র্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার 
ব্যবহারে সন্তষ্ট হইয়৷ যুবরাজ প্রতিজ্ঞ। করিলেন--:কাংয়াঞ্থার 
হন্তেই তিনি তাহার মেয়েংক সমর্পণ করিবেন। খামন্বার পিতৃবন্ধু 
নোংধোনব। এই কথ! শুনিয়। যুবরাজকে রাজার সঙ্কল্পের কথ 
মনে করাইয়া দেন। কিন্তু বুথ সেষ্টা। তাহার মত পরিবর্তন করে 
এমন সাধ্য কাহার আছে? থোইবীকে কোয়ান্বার সঙ্গে বিবাহ 
দেওয়াই স্থির । 


থোইবীর'ত ইঠা শুনিয়া অকৃল সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার 
অবস্থা । কিভাবে পিতার মত পরিবত'ন কর! যায় ইহাই তাহার 
একমাত্র চিন্তা । একদিন খাশ্বার নিকট হুইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট 
সুস্বাতু ফল আনিয়া রাখিয়া দিলেন । যুবরাজ মুগয়া হইতে ফিরিয়া 
আগার পর তাহাকে সেইগুলি খাইতে দিলেন। তিমি ফলগুলি 
খাইয়া অশ্রন্ত গ্রীত হইয়৷ কোথা হইতে এগুলি আনা হইপ়াছে__ 
তাহ! মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোইবী যেন পিতার প্রতিজ্ঞার 
কথা কিছুই শুনেন নাই এইরূপ ভাব করিয়া বপিলেন, “কলগুলি 
আপনার ভাবি জামাতা! খাণ্বা আপনাকে উপহার পাঠাইয়াছেন।* 
কথা শুনিবাধাত্র তিনি ডেলে-.বগুনে জলিয়া উঠিলেন। হাতের 
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কাছে হু“কাটা ছিল---তাহাই ছুঁড়িয়া মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই 
থোইবী অজ্ঞান হুইয়! মাটীতে পড়িয়া গেল্নে। যুবরাজ অল্লক্ষণের 
মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করিয়! ভাবিতে লাগিলেন- এখন কি 
উপায়? কিছুতেই থোইবীর চেতনা ফিরিয়। আসে না। অবশেষে 
মেয়ের নিকট নিজেই গিয়া ন্নেহার্দকণে বলিলেন, “ওঠ মা, তো- 
মাকে খাম্বার হস্তেই সম্প্পণ করিব।” খাম্বার নাম উচ্চারণে 
থোইবীর সম্বিত ফিরিয়া আসিল। 

এই ঘটনার কিছুদিন পর কোংয়াম্থার লোকের খাম্বাকে 
এক৷ পাইয়! খুব মার দেয়; তাহার পর যুবরাজের নির্দেশে 
তাহাকে হত্তপদ বদ্ধ অবস্থায় হাঁতির পায়ের সঙ্গে বাধিয়। হাতিকে 
ভাড়া দেয়। এইরূপ নৃশংস অত্যাচারের ফলে খাম্ব। অত্যন্ত 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে। তাহার আর কোন সাড়াশ্ব পাওয়া যায় 
না। সে মরিয়া গিয়াছে এইব্সপ কল্পন। করিয়া লোকে তাহাকে 
গভীর জঙ্গলে ফেলিয়। দিয়া আমিল। এদিকে পাস্থোইবী স্বপ্নে 
থোইবীকে খাম্বার নির্যাতন এবং আধমরা অবস্থায় জঙ্গলে ফেলিয়! 
দেওয়ার কথা সমস্তই সবিস্তারে বলিলেন। ঘুম ভাগ্গিয়৷ যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই থোইবী একট। ছুরি হস্তে পাগলের গ্যায় সেই জঙ্গলের 
দিকে ছুটিলেন। সেখানে খান্থার বন্ধন মুক্ত করিয়া শুআষ! বার! 
তাহার চেতন। ফিরাইয়া আনিলেন। 

খান্বার উপর এই অত্যাচারের সংবাদে তাহার হিত্ৈবী 
নোংখোনব। অত্যন্ত বিচলিত হইয়া রাজার নিকট বিগরশ্রার্থ 
হইলেন। বিচারে যুবরাজের প্রতি কারাদণ্ডের আদেন্ব, হয । 
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কিন্ত তাহার স্বভাব ইহাতে সংশোধন হওয়া দূরে থাক,--তাহার 
জেদ আরও বাড়িয়াই .গণপ। মুক্তি পাইয়াই তিনি থোইবীকে 
নির্বাঘন দেওয়ার ব্যনস্থ। করিলেন । বিদায়ের পুর্বে থোইবী খাম্বার 
সঙ্গে দেখ! করিয়া নেক মাথার দিব্য দিয়। বলিলেন-_-“প্রয়তম | 
আমাকে ভুলিয়া 'ঘাইওনা; আমার মন বলিতেছে, আমাদের 
প্রেমের এই শেষ অগ্নিপরীক্ষা-- ইহার পর আমাদের মিলন 
হইবেই |, 

রাজাময় কান্নার রোল উঠিল। সোনার প্রতিমাসদশ রাজ- 
নন্দিনী ভিখারিনীর বেশে রাঁজপুরি ছাডিয়া চলিজেন। যুবরাজের 
ইচ্ছায় বাঁধা দেয় কাহার এমন সাহস। নিবাসিতা রাজকন্যা 
তাহার সঙ্গীর সঙ্গে ভারাক্রাণ্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গ্রাম নগর অতি- 
ক্রম করিয়া চলিলেন। ক্রমে আত্মীয় ন্দু-বান্ধব তারপর পরিচিত 
অধ-পরিচিতদের মুখও পশ্চাতে মিলাইয়া গেল। চলিতে চলিতে 
শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছে। অবসন্ন দেহে একট। 
গাছের নীচে বসিয়। পড়িলেন। এমন লময় হাঁপাইতে হাপাইতে 
খান্থা সেখানে আসিয়া উপস্থিত; গভীর ছুঃখের মধ্যেও ক্ষণিক 
মিলনের আবেগে প্রেমিক যুগলের হৃদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়৷ গেল। 
ঢারিটি নয়নে বছিল অগ্রুর বন্যা । এই হয়ত শেষ দেখা। 
পাহাড়ে চলার সুবিধার জন্য খান্বা তাহার হাতের যষ্টিটি তাহাকে 
ফিলেন। থোইবী সেটি ন! নিয়! সেইখানেই পুতিয়৷ রাখিয়া বলিলেন 
্প্যদি আমাদের ভালবাসা নিম এবং অটুট থাকে তবে এই 
শষ বষ্টিটি একদিন পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিবে 
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যুবরা'জর অনুচর রাজকন্যাকে কাবোতে নিয়। তুমুর।কপার 
নিকট বিক্রী করিলেন । দিনের বেলায় বনে কাঠ কুড়াইয়। এবং 
বাজারে মাছ বিক্রী করিয়া তাহার সময় কাটিয়া যায়। রাত্রি 
হইলেই পুরাতন স্মৃতি আসিয়া ছুংখের বোঝাকে আরও ভারি 
করিয়া! তোলে। পিতার কথা স্েহময়ী জননীর কথা এবং সর্বো- 
পরি খান্বার প্রতিটি কথ। ও আচরণ তাহার মনে জাগিয়া তাহাকে 
পাগলের মত করিয়া তোলে । চক্ষু নিদ্রা ভুলিয়। গিয়াছে । 
কত অশ্রুই বা সেখানে জম! ছিল। এত বর্ষণ-_-কিন্তু তবুত 
হৃদয়ের ভার লাঘব হয় ন!। 


পিতার মন সন্তানের কষ্টের কথ। কল্পন! করিয়া কিছু- 
দিনের মধ্যেই নরম হইয়া গেল। তিনি তাহাকে ফিরাইয়া আনার 
জন্য লোক পাঠাইলেন। কোংয়াম্বা সবার আগে তাহাকে অভ্যর্থন! 
করার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আগমন পথের অনেক দূরে অগ্রসর 
হইয়। অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । থোইবীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাতে 
আনন্দে তাহার হাদয় ভরিয়া গেল। থোইবী দেখিলেন তাহার 
নিকট হইতে ঘোড়াটি আদায় করার এই সুযোগ । নয়ম নরম 
কথায় তাহাকে ভূলাইয়। ফেলিলেন। তাহাকে দিয়া রাজকুমারী 
এখন মাহ খুশি করাইতে পারেন। ঘোড়াটি চাহ্বামাত্র নে 
দিয়া দিল। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়িয় প্রথমেই সটান চলিয়া 
আলিলেন তাহার প্রিম্নতম খান্বার সঙ্গে দেখা করতে । কোংয়াহ্থা 
হুতভগ্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়! পশ্চাতে চাহিয়া রহিল । 

পরদিন এক বুদ্ধ আলিয়। রাজার বিকট গবর দিল ভাঙার 
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বাঁড়ীর নিকট একট! বাঘ আসিয়া উৎপাত আরম্ত করিয়! দিয়খছে। 
রাজ! ঘোষণ! করিল্নে যে, যে এই বাঘটিকে শিকার করিতে 
পারিবে তিনি নিজে তাহাৰ হস্তে থোইবীকে সমর্পন করিবেন। 

খাম্ব|। আর কোংয়াম্বা দুইজনই প্রস্তুত। একসঙ্গে উভয়েই 
বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন। ছুইটি তীর-ই লক্ষাভরষট 
হওয়ায় বাঘটি কোংযান্বার টপর লাফাইয়া পড়িয়৷ তাহার দেহ 
টুকরা টুকব। করিয়া ছিড়িঘা ফেলিল । বাঘটি যখন কোংয়াম্বাকে 
নিয়! ব্যস্ত সেই স্থুযোগে খাস্বা আর-ও একটি তীর ছুঁড়িল। এইবার 
বাঘ কাবু হইয়া গভীর জঙ্গলে পনায়নের *্ষ্টা করিল। খান্বা-ও 
নাছোড়বান্দা । ইহার পশ্চাদ্ধাবন কবিয়! ছুঁড়িলেন আরও একটি 
তীর, এইবার সত্যই বাঘটি মাবা পড়িল। তখন তিনি বাঘটিকে 
কাধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া আঙিয়। রাজাকে অভিবাদন 
করিলেন। রাজা সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে একটি লবণ কুপসং অনেক 
মহার্ধ্য দ্রব্য উপহাব দিলেন। থাম্বার দারিদ্র্য ঘুচিয়া গেল। তন্ী 
খামনুকে তিনি যোগ্য পাজে সমর্পণ করিলেন। 

এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই জাকজমকের সহিত খানম্বা ও 
থোইবীর বিবাহ হইয়া গেল। থোইবী পতিগৃহে চলিয়া গেলেন। 
স্বামী স্ত্রী পরম সুখে দাম্পত্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু অনৃষ্টের নিঠুর পরিহাসে এই স্থখের নীড় বেশীদিন টিকিল 
না। কোথ। হইতে সংশয়ের কালে। মেধ খান্বার মনের কোণে 
উঁকি দিতে লাগিল। তিমি একদিন থোইখীর চরিত্রের নিমশীতা 
পরীক্ষা! করার জন্য তাহাকে না জানাইয়! গভীর ব্লাত্রে বাহির হইতে 
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থোইবীর দেওয়ালের ফাক দিয়া একটা লাঠি ঢুকাইয়! দিলেন। 
থোইবীর ইচ্ছা! থাকিলেই এই ইঙ্গিতেই সাড়। দিয়া পরপুরুষের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া নিজের বাসন! চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু 
সে ধাতের মেয়ে তিনি নন। তাহার প্রেমপঞ্প একমাত্র খাম্বার 
উদ্দেশ্টেই বিকশিত হইয়াছে । ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি 
খান্বার বধাটি পাড়িয়৷ লইয়! দেওয়ালের ফীক দিয়া ভুতের বুকে 
বসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আর্তকণ্ে “থোইবী থোইবী” বলিয়। 
চীৎকার উঠিল। প্রিয়তমের কগম্বর চিনিতে দেরী হইল না। 

পাগলের মত বাহিরে ছুটিয়া আসিয়! দেখেন খান্বার প্রাণহীন 
দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। অবিলদ্বে তিনি প্রিয়তমের বুক হইতে 
বর্ধাটি টানিয়া খুলিয়। নিজের বুকে বসাইয়া দিলেন। সব ছু:খ 
এবং জ্বাপার অবসান হইয়া গেল। 

খাম্বা ও থোইবী হইতেছেন কল্যাণের দৃত--সাধারণ সুখসসম্ভোগ 
ইহাদের জন্ক নয়। জগতে প্রেমের মহান আদর্শ প্রচারের জঙ্যাই 
বর্গ হইতে মরতে ইহার] মরদেহ ধারণ করিয়া জন্ম লইয়া ছিলেন। 

খান্বা ও থোইবীর এই কাহিনী আজ শুধু মোইরাঙে সীমাবদ্ধ 
নয়,-- সমস্ত মণিপুর তাহাদের নামে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। 
পুরুষপরম্পরাক্রমে এমন সর্বজনপ্রিয় কাহিনী মণিপুরে আর অধিক 
নাই। 

মোইরাঙের কাহিনীর উপসংহার-- 

রাজ চিংখু তেলহ্ইবার মৃত্যুর পর মোইরাঙের ঘটনাবলীর 

বিধরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । ইম্ফালে মৈতাই গোঁটির গ্রাধান্ঠই ইহার 
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মূল কারণ বপিয়! মনে হয়। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় মৈতাই 
রাজা ইম্ফালের নিকট মোইরাংখোম নামক স্থানে এক লড়াইয়ে 
মোইরাঙের রাজাকে পরাজিত এবং হত্য। করেন। আজ-ও লোকে 
সেখানে একটি স্থানে অন্ুলি নির্দেশ করিয়া! বলে যে, এইস্থানে 
যুদ্ধে নিহত সৈম্াদের মস্তক প্রোথিত কর! হইয়াছিল। মণিপুরের 
বিখ্যাত মহারাজ! চন্দ্রকীতি ( ১৮৫০-৮৬ খুষ্টা্ব ) মোইরাঙের এক 
রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহার পর ২৭ বৎসর পর্যস্ত 
সেই শুন্য মিংহামনে আর কেহ বসে নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মণি- 
পুরের ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট রামানন্দ সিংহকে মোইরাঙের 
নিংধো অর্থাং সর্দার রূপে নিযুক্ত করেন। 


মোইরাঙের রাজনৈতিক মর্ধাদা আজ লুপ্ত €ইলেও মণিপুরের 
সভ্যতায় ইন্কালে-যুগের পুর্বে মোইরাং-যুগের দান নগণ্য নহে। 
মণিপুরবাঁসী আজ বৈষ্ণব হলেও মোইরাং-যুগের আদর্শ এবং ধর্ম 
এখনও সজীব আছে। লোকতাক হের তীরে প্রভু থাংজিং-এর 
মন্দিরে পৃঙ্জারীর ভিড় একটুও কমে নাই। থাম্বা ও থোইবীর 
কাহিনী মণিপুরের অমর-গাথ।। 
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মণিপুরের ইতিহাসে অষ্টম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই 
এক হাজার বংসরের যথাযথ হিসাব নিকাঁশ এখনও হয় নাই। তাই 
বলিয়া তাহা আদৌ সম্ভব নয় একথ! বল! যায় না। ভারতের 
ইতিহাসে উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে যত উপাদ'ন আছে 
এবং সে সমস্ত নিয়। যত গবেষণা হইয়াছে আর কোন অঞ্চলের তত 
উপাদান-ও পাওয়! যায় নাই এবং সে সম্বন্ধে তত গবেষণাও হয় 
নাই। তথাপি কুষাণদের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান এফং 
গুপ্ত সাম্রাঙ্জের পতন হইতে হ্্ষবন্ধানের পূব" পর্যন্ত যথাক্রমে খৃষ্িয় 
৩য় এবং ষ্ঠ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য বিবরণ আক্ত পর্যন্তও উদ্ধার 
কর! সম্ভব হয় নাই। কামরূপের ইতিহাসেও দেখ! যায় ৬৫০ 
খৃষ্টাবে ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর হইতে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে অহবোমদের 
আগমনের পুর্ব পর্যস্ত প্রায় পৌনে ছয় শত বংসরের কোন হিঙগাব 
নাই। বাংলা অথবা উ়িস্তার ইতিহাসের খসড়াও তৈরী করা হই- 
য়াছে সবে সেদিন। নানা ক্রুটা এবং অসঙ্গতি থাক। সত্বেও বিভিন্ন 
দিক হইতে ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে । 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাঞ্িক ইতিহাসের 
কলেবর দিম দিদ বুদ্ধি পাইতেছে। দীর্ঘকাল যাবৎ বনু কর্মীর 
কঠোর সাধনা এবং অল্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ আমরা ভারতীয় 
উভ্যত্ায় আর্য এবং জ্রাবিড়দের দান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ফিন্ত 
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পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ভারতীয় সভ্যতায় 
মোজলদের দ্রান সম্পর্কে আমরা এখন-ও অন্ধকারেই আছি। 
একরূপ বলিতে গেলে এঁঠিহাসিকদের নিকট পূর্ব ভারত এতকাল 
পর্যন্ত ছিল কাব্যের উপেক্ষিতা উম্নিলার মত। সৌভাগ্যক্রমে 
কয়েকজন খ্যাতনামা ইংরেজ এতিহাসিকের দ্বার পথপ্রদর্শনের পর 
ভারতীয়দের মধ্যে-ও কেহ কেহু আসামের ইতিহাস রচনার কাজে 
ব্রতী হইয়াছেন। তাহাদেন চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আশাতিরিক্ত 
ফল পাওয়া গিয়াছে। 


উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরের ইতিহাসের এই হাজার 
বৎসরের বিস্মৃত বা অধ বিস্মৃত অধ্যায় সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার কোন 
কারণ আছে বলিয়৷ মনে হয় না। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত উপাদান 
সংগৃহীত হইয়াছে আপাততঃ তাঁচা! লইয়াই খসড়া তৈরীর কাজ 
আরম্ভ করা যাইতে পারে । কোন দেশেই একবারের চেষ্টায় নির্ভর- 
যোগ্য ইতিহাস রচিত হয় নাই। ক্রমশ নূতন নূতন তথ্যের 
সন্ধানের ফলে ভ্রম সংশোধন, শৃন্যস্থান পুরণ এবং ঘটনাবলির উপর 
নুতন আলোকসম্পাত হইতে থাকে। মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ 
পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মণিপুরে প্রচলিত কিছু কিছু মুদ্রার সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটিকে পাখাংবার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা 
বলিয়া ধর হয়। পাখাংব! হইতে পামহেইবা'র রাজত্বের পুর্ব 
পর্যন্ত ( ১৭১৪ ধুষ্টাব্দ ) প্রচলিত মুদ্রাগুলির মধ্যে পাঁচ পদ মাত্র 
গাওয়া গিয়াছে । উক্ত মুপ্রাগুলি যথাক্রমে পাখাংবা, মন্ধানব! 
(1051505) 1256 4৮ 0.) খাগেম্বা (8055850550১ পাই 
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খোস্বা (1251107259১ 1666 4১, 0, ), চবাইরোংবা ( ৫ঃছাহা- 
1098৪, 1697 4১. 1). ) কতৃক প্রচলিত বলিয়া কধিত। ত্রয়োদশ 
শতাবধী হইতে ষোড়শ শতাবদীব মধ্যে কোন সমযে মণিপুরের বাজা 
কতৃক পরাজিত চানাবাহিনার যেখানে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল 
সেই কামেং (1877978 ) অঞ্চল খননেব ফলে অনেক প্রয়োজনীয় 
তথ/ সংগৃহীত হইয়াছে । অন্যান্যস্থান-ও খনন করিয়। প্রস্তরমূতি, 
শিলালিপি এবং তাম্রশাসন সহ ২০টি এতিঠাসিক যুগের উল্লেখযোগ্য 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া ট্য়াছ। শিলালিপিগুলির মধ্যে একটি 
বাজ! খাগেম্বা এবং অপরটি রাজা চবাইরোংবা ( ১৬৯৭, খুঃ জ্) 
কতৃকি স্থাপিত হুইয়াছিল। তাত্র শাসনগুলি অধিকাংশই ভুদান 
সম্পকিত। রাজা খোংতেক্৮1 র (11)077815101)5 ) তাস শাসন 
টিই প্রাচীন*ম। অনুমান ৮৪৯ খুঃ অবে মতান্তরে সপ্তম শতাব্দীতে 
ইহা রচিত হুইয়াছিল। ইহা! হইতে আমবা সমসামারিক যুগের ধর্ম- 
বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থান পরিচয় পাই। এইরূপ খননের 
ফলে মুদ্রা, শিলালিপি, তাত্রশাসন প্রভৃতি যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে তাহা! এ যুগের ইতিহাস বচনাব প্রামান্য উপাদান। হস্ত" 
লিখিত পুরাতন গ্রন্থ গুলি-ও এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান অবলঙ্ন। 
মণিপুরের রাষ্ট্র এবং সমাজ গঠনে যে কয়টি সম্প্রদায় প্রধান 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে খুমাল, লুধাং গোইরাং, এবং 
মৈতাই গ্রধান। মোইরাংস্এর গৌরবরবি অন্তুমিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর মৈতাইদের প্রাধান্য বিস্তৃত হইজে 
থাকে। ক্রমে নম্প্রদায়গুলি বৃহৎ মৈকাউ পরিবারে নিজেদের 
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স্বাতন্ত্য বিসর্ভন দিয়া সকলেই একবাক্যে মৈতাই-কুলাভিজাত্যের 
অংশিদার হিসাবে নিঙ্দিণকে গৌরবান্বিত মনে করে। খুষ্ঠীয় অষ্টম 
শতাব্দীর পর হইতে এই বৃহৎ মৈতাই পরিবারের ইন্বিহাসই 
মণিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস। অষ্টম শতাব্দী পূর্বে মৈতাই 
সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিবরণ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং ইতিহাস 
পদবচ্য নহে | এই সময়ের মধে। দশজন রাজার নাম পাওয়! 
যায়। তাহারাও নিণিষ্ট স্থান কালের হিসাব বহিভূত। একরপ 
বলিতে গেলে ইরা প্রত্যেকে এক একটি উপকথার নায়ক মান্র। 

অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে গরীব নেওয়াজ-এর সিংহাসন 
আরোহণের পূর্ব পধন্ত (১৭১৪ খু$ অব্দ) মণিপুরের ইতিহামে 
৩৬ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই একহাজার বৎসরের 
মধ্যে ইহ!দের প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ১৮ কসর করিয়। 
ধরা যায়। একজন রাজার ২৮ বৎমর রাজত্বকাল খুব বেশীও 
নয় এবং খুব কমও নয়। এক্টরূপ হিসাবের দ্বারা উক্ত এক 
হাজার বসরের একট! মোট[মোটি সন্তোষজনক হিলাব তৈরী 
কর যায়। 

আনুমানিক ৭* খুষ্টাবে রাজ কম্থৌবা (19711)088 ) 
মণিপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজত্বের প্রথম পা? 
বংসর নানা অশান্তি এবং রাষ্ট্রবিপ্পবের মধ্যে কাটে। এই সময় 
পোইরৈতোন (6০115119 ) নামে একজন মহাপুরুষ উত্তর পশ্চিম 
দিক হইতে মণিপুরে প্রবেশ করেন। মণিপুর পুরাণে এইপ্নপ 
আরও একজন পোইরৈভোন'এবং তাহার অমুচরবৃন্দের আগমনের 
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কথ! উল্লেখ আছে। কথিত আছে এই অধ জলমগ্ন দেশে এই 
পোইরৈতোন-ই প্রথম আগুন আমদানি করেন। কালক্রমে 
পোইরৈতোনের অন্ুঃরগণ অগন্তান্ত মানবগোীর সঙ্গে মিশিয়া 
যায়। এবং ভাঙাদের প্রজ্ঘলিত অগ্নিশিখা-ও ভ্িমিত হইয়! 
আসে। বহুদ্দিন পর দ্বিতীয় পোইরৈতোন আসিয়। নংমাইজীং 
(13০78751078 ) পাহাড়ের পশ্চাতে ইচ্ষাল হইতে ৮ মাইল 
দূরে আন্দ্রে (4১০০ ) নামক স্থানে সেই পুরাতন যজ্ঞানল 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন। ক্রমে তাহার মনে যজ্দশক্তিদ্বার! 
কংলার (150815 ) রাজসিংহাসন হস্তগত করার বাসন! উদদগ্র 
হইয়া উঠিল। তিনি যণাবিধি যন্ত্র আরম্ভ করিয়। সমাপ্ত করার 
পুর্বেই কংলা'র দিকে ধাবিত হইলেন। কিন্তু দৈব প্রত্বিন্ধকহেতু 
তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল। এরপর হইতে কংলার অপর নাম 
হইল ইন্থাফল (1770)5(21) ৷ সম্ভবতঃ এই পোইরৈতোন শব্দ পুরো- 
হিত শবের বিকৃত রূপ। মণিপুর পুরাণে গুরু এবং 'পোইরৈতোন'এর 
আবির্ভাব সম্পর্কে একাধিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। হিন্দু 
পুরাণে দেখা যায় বিদ্ধপর্বতের ছুর্লজ্ঘ্য বাধ অতিক্রম করিয়। 
আর্য সভ্যতার দূত অগন্তামুনি দ্রাবিড় সস্তানদিগের নিকট বেদের 
অপৌরুষেয় খাণী বহন করিয়া! লইয়া! গিয়াছিলেন। ক্রমে বেদ- 
ম্ত্রপুত-হোমশিধ| উধ্ব-আ।কাশের দিকে ধাবিত হইয়া! সমগ্র 
দ্রাধিড় গগন ছাইয়া ফেলিল। সেইরূপ নদনদী গিরি-উপত্যকা 
অতিক্রম করিয়া এই ছুর্গস পুর্বাচলে-ও প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচ়ারকগণ কক বৈদিক ধম? ভ্রিয়াকলাপ এবং স্ভাত। প্রসারের 
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চেষ্ট। চলিয়! আাসিতেছিল । বিভিন্ন সময়ে আগত “পাইরৈতোন' 
এবং তাহ'দেব আনুচবদিগকে অগন্ত্যমুনির সমগোত্রীয় বলিয়াই 
মনে হয়। 

কন্থৌবা'র পব ৭৫* খুষ্টাব্বে নাওথিংখোং (5০11108- 
[01,008 ) মণিপুণবব সিংভাসনে আবোহণ করেন। অঙোম 
(£08০075 ) ন'মক নাগ! জািব একটি শাখাব বিরুদ্ধে অভি" 
যানই তাহাব রাজ্হেব উলল্লখযাগা ঘটনা । মণিপুবেব সুদীর্ঘ 
ইতিহাসের খত্টুকু আমরা খবর কাখি তাহাণত দেখা যায়, যে 
সময়ে সমযে বু নাগা ব্য'ক্কগঞ্তভাবে মণিপুবী ধম” এবং সভ্যতা 
গ্রহণ করিয়া মণিপুরী সমাজভূক্ত হইলেও সম্প্রদায়গতভাবে 
তাহার। সম্পূণ স্বাতন্্রা বজায় বাখিয়াই চলিয়। আসিতেছে । 
নাগাবা কোন সমধযেই স্বেচ্ছয় মণিপুরী-রাঞজার প্রভূত মাশিয়া 
লয় নাই। ফলে দেখ! যায় শ্-প্রাচীন যুগ হইতে অতি আধুনিক- 
কাল পর্যন্ত নাগ! বিদ্রোহ মণিপুব ইতিহাসের একট নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা । নাওথিংখোং (ট5011578 (1১908 ) এর 
সময় তাহার এক প্রধান অনুচর ইন্ফাল নদীর অপর পার হইতে 
কোন অঙোমে'র নিক্ষিপ্ত তীরের দ্বার আহত হইয়া রাজার 
নিকট বিচারপ্রার্ধা হয়। সেকালে ব্যক্জিবিশেষের অপরাধের 
জন্য তাহার সমগ্র সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করার প্রথা ছিল। 
রাজা অউ'মদের এইরূপ উদ্ধ/ত্যর জন্য তাহাদিগকে সমুচিত 
শান্তি দিবার উদ্দেস্টে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রণনিপুণ মণপি- 
পুরীদের হণ্তে অঙোমদের (/১78০7) ) শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। 
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যুদ্ধে বু অঙোম নিহত হয়। অনেকে রাজ্য ছাড়িয়! চলিয়া 
যায়। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় লঘৃপাপে গুরুদণ্ড হইল। কিন্ত 
তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচাব করিলে দেখা যাইবে ইহাতে 
আশ্চর্ষেব কিছুই ছিল না । রাক্তদ্রোহ এখনকার মতই তখনও 
অমাজর্নীয় অপরাধ বলিয়! গণ্য হইত। কিন্তু তখনকার দিনে 
নাগ ব। মণিপুরির নিকট জীবনের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য ছিল 
ঢের বেশী। পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুই ছিল কাম্য। 

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে পোঁং (0০78) রাক্জার % 
এক ভাই সামলঙ্গফা (980719081১9 ) কাছাড় এবং বরিপুর! 
অভিযান সমাপ্ত কবিয়। লোকতাক হৃদের পশ্চিম তীরে উপস্থিত 
হন। তিনি মোইরাংশএর সমস্ত লোককে স্থানীয় দেবতাদের যথা- 
বিধি বাংসরিক পুঞ্জা দ্রিতে আদেশ কাবন। মোইরাং হইতে 
তিনি মৈতাইদের দেশে প্রবেশ করেন। সেখানে কাহারও উপর 
কোনরূপ কর ধার্য না করিয়া, মৈতাইদিগকে আরও পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং পান চিবানর অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া 
গেলেন (26 /১৪৪৪০ 10150106 0582506215 ৬০], 15৩ 8. 0০ 
/5115০ ) ক্যাপ্টেন পেস্বারটনের (081. 75071951009) হিসাব” 
মত সামলুঙ্গফার ( 98071008515 ) এই অভিযান হইয়াছিল 
খুহিয় এয়োদশ শতাবীর প্রথমাধে। শান (91১৪5 ) রাজবংশের 
বিভিন্ন বিবরণে আছে মুকমান-এর (1100825 ) রাজা 1 

ক পোং (2০08 )-0) হুজমাদ ( 8452165150 )+ উত্তর বন্ধে এবং 
চীনের ইউনান প্রদেশের পশ্চিম দিকে শান (9189) জাতীর লোখেয! 
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১২২৯ খষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। তাহার ভাই 
সামলুঙ্গফা (9817100898 ) আবাকান, উত্তর আসাম, মণিপুর 
এবং এই অঞ্চলের সন্নিভিত অন্য'হ্য দেশের রাজাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । (17২51. 17191015 ০1 1156 91780৪ -- 
5০ 1:115৭, [7191019 ০1 /১99815-91 [70558100811 ) এই 
শান অভিযানের তাবিখ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ হইলেও অষ্টম 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাধ পর্বস্ত 
সময়ের মধ্যে ইহাই প্রধ'ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 


ব্রহ্মদেশের পোং (2০০৪) এবং আভা'র (4১৮৪) অধিপ- 
তিগণ বহুবাঁধ মণিপুরের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছেন। 
খুষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পুব" পর্যন্ত যে সমস্ত 'আক্রমণ হইয়াছিল 
তাহাদের সমস্ত বিবরণ এখনও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শান 
এবং আভা'র রাজবংশের বিবরণ স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থ এবং সামাজিক 
অনেক রীতিনীতি হইতে মণিপুরে ব্রহ্মদেশের রাজাদের অভিযান 
সম্পর্কে যথাযথ ইতিবৃত্ত না পাইলেও অনেক আভাস পাওয়া যায়। 
কিছুদিন পর পর এই্টরূপ অনার্ধ আক্রমণের ফলে মণিপুরে আধিক- 
রণের কাজ অনেক ব্যাহত হয়। 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ুত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। ইহাদের সবগুলিকে একসলে 
এ্রকনামে বুঝানর মত স্থানীয় ভাষায় কোন নির্দি্ই নাম ছিল না । ইছাদের 
মধ্যে সব শ্রেষ্ট রাষ্ট্রটিকে মণিপুরি ভাষায় বলা হইত পোং ( 9০78 )। ক্রমে 
পোং নামেই সমস্ত শান রাষ্ট্রগুলি পরিচিত হুয়। বুছৎ শানজাতিয় "মান 


(7180) শাখার লোকেপ্সাই ছিল উক্ত সবস্রেষ্ঠ শান রাষ্ট্রের অধিবাশী। 
তাহারা নিজদিগকে মুজমান বলিয়া! পরিচয় দিত | 
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রাজ। নাওথিং খোং (5০178 (0০০০৪ )-এর পর মণি- 
পুরর নিংহাসনে আসীন রাজা খোংতেকুচা'র (110০156061501)8 ) 
নাম পাওয়া যায়। উক্ত নুপতি কতৃকি রচিত সমসায়িক যুগের 
একটি তাত্্রশাসন হইতে মে সময়ে সমাজে ধর্ম মতের ক্রমশ পরি- 
বর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়। অম্ুশাসনে রাজ হরিকে 
শ্রেষ্ঠ দেবত। বলিয়া মানিয়া লইলেও শিব এবং দুর্গ পুজার উপর 
বিশেষ জোর দিয়াছেন। সবস|কুল্যে ৩৬৩ জন দেবতার হিসাব 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত মণিপুরের প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রাস্থাদিতে 
মাত্র ৯ জন দেবতার নাম পাঁওয়। যায়। মণিপুরের দেবকুলে এইরূপ 
অভাবনীয় সংখ্য! বৃদ্ধিতে হিন্দু পুরাণের অবদান অতি স্পষ্ট। এই 
সময় দেখ! যায় মণিপুরের দেবগণ মস্ত, মিষ্টি, নানাবর্ণের গাভীর 
ছুপ্ধ, নানাজাতীয় পুষ্প এবং পত্র পাইলেই সন্তষ্ট। মোইরাংএর দেবতা 
থাংজিং এর ন্যায় ষাড়ের স্ুম্বা্ব মাংসের জন্য তখন আর দেবতাদের 
রসন! দিয়! জল পড়িত ন|। পুজার মন্ত্র ছিল “ই, ই, ই, সহ সহা।” 
এই “সহ” সম্ভবত বৈদিক শব্দ 'ম্বহা'র বিকৃত রূপ। রাজ! তখন 
ভগবানের অবতার। ন্বর্গের দেবীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। 
দেবতার! দেবীর গর্ভে রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাকা রাজ. 
কাধে দেবতাদের নিকট হইতে পরামর্শ লইয়া থাকেন। রাজার 
মাথার উপর সোনা-বপায় তৈরী ছত্র শোভ। পায়। তিনি প্পুষ্প 
মহামাণিক” দামক রথে চড়েন। সামন্ত নৃপতিগণ তাহাকে কর 
দিয়া থাকে। রাঞ্জার একজন ধমণগুরু আছে। জ্যোতিষ্রা গথন। 
করিয়া ভবিষ্কাৎ বলিয়! দেয়। রাজা দেহত্যাগের পর গরুর সঙ্গে 
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স্িবলোক ভ্রমণ কবিয়া শেষে বৈকুণে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় 
লাভ কবেন। শাম্রণা্নে বণিহ এই সমস্ত রীতিনীতি ও ভাবধার! 
হিন্দুপুরাণের সঙ্গে হব মিলিয়া যায়। (1২6, [০016 ০2 0155 
/৯10179901021051 5100169 11) 1151711501---9,  ১900)80 
51172) ) 

মণিপুরের রাজবংশে খোংতেকঠা'র পর আনুমানিক ৮৮০ 
খুষ্টাবে কেইরেশ্বা ( (05157095,) এবং ৯৪৯ খুষ্টাবে ইয়ারাবা'র 
( %51505) নাম পাওয়। যায়। ইয়ারাঁবা'র রাজত্বকালে খুমন'দের 
(115077580 ) দলপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়! সমব্ত ক্ষমত1 দখল 
করিয়া লয়। কিছুদিন পর্যন্ত রাজার কোন প্রভুত্বই থাকে না। ময়াং 
ইম্ফাল নামক স্থানে বিদ্রোহীদর কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল । খুমান- 
দের মধো তখনও নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাত 
জন লালই (বীর) উপযুক্ত বলির সন্ধানে ঘুরিতে ঘ্ুরিতে অবশেষে 
মোইরাং এর সেনাপতির একজন স্ত্রীকে হত্য। করিয়। লইয়। চলিল। 
সেনাপতি সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি বাড়ীতে আসিয় 
ঘটন! শুন মাত্রই ছুস্কৃতকারীদের পশ্চাৎ ধাওয়। করিয়া! ছয় জনকে 
নিহত করেন। এই ঘটনার পর হইতে খুমানদের পতন আরম্ত 
হয়। রাজা ইয়ারাবার পর মণিপুরের রাজবংশের তালিকায়-- 
যথাক্রমে অয়াংব! (:808৭--968 4৯. [9) নিংঘোচেং (৮ 
1880১001১906--987 /৯. [0 )১ চেংলইপাম লাস্থাব। (€ (০৩3৪- 
1032810 [.801১57১৪--1007 /৯. 0), ইয়াংলউ কেইফাব! 
(5085৮715191855 1027 ৯ 0.0, ইয়েংবা ( 1167855 
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৮1107 /৯. 0), লোইয়াম্বা (1.,5570005--1127 80) 
লোইতংবা (1.98697)80৭---1154-4৯. 00, ১ হেমাতাউই উয়ান- 
থাবা (11600810571 /8150)9 ১771179০৯10), এই আট জন 
রাজার নাম পাওয়! যায়। উক্ত নুপতিদেব রাজহ কালের কোন 
বিশেষ ঘটনাব উল্লেখ এখনও কোথাও পাঁওয়। যায় না। অত:পর 
যিনি সিংহাসনে আরোহণ কবেন তাহার নাম থাওয়ান থাবা । 
অনুমান ১১৯৯ থুষ্টাব্ধে তিনি স্ংহাসনে আসীন ছিলেন। তাহার 
সময়ে লোকতাক হ্রদে খুম'ন বাহিশীর সঙ্গে এক নৌ-যুদ্ধ হয়। 
মণিপুরের নৃপতিগণ কতৃ্ি বাৎসরিক হিয়াংহিরেল অর্থাৎ নৌকা-বাইচ 
উৎসব আজও এই ঘটনারই স্মৃতি বহন করিয়। চলিয়াছে। 


রাজা থাওয়ান থাবার পর মণিপুরের রাজবংশের পঞ্জিকায় 
নিম্োক্ত রাজাদের নাম গাওয়া যায় £ চিংথাং-লাংথাব! ( 08- 
00)8108 [:9100158105--1 211 /৯৮. 19) পুরাণথাবা (60122115105 
-+1226 )১ থুষ্বোম্বা (0587000550015-71 236 &, 10, ) ইহাদের 
রজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার বিবরণ এখন জান! যায় 
নাই। ১২২* খুষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে পজ (০28 ) 
রাজার মণিপুর আক্রমণ সম্বন্ধে যে মইদৈধ আছে পে সম্বন্ধে ইতি- 
পূর্বেই আলোচন। কর। হইয়াছে । 


কর্ণেল জনষ্টনের (0০1. 10187891০9৬) মতে আনুমানিক 
১২৫* খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ চীন বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিতে 
আসিয়া মণিপুর্র রাজার নিকট পরাজিত হয়। পরাজিত টানা 


৫৮ মণিপুরের ইতিহাস 


সৈগ্তদিগকে হুসা কামে, (59580. 15590768130 ) অঞ্চলে বসবাস 
করিবার অধিকার দেওয়। হয়। এখনও তাহাদের বংণধরগণ মণিপুরের 
অনুন্নত “লে।ই” সমাচভুক্ত হইয়া ইক্ষাল হইতে ৯ মাইল দূরে 
ডিমাপুর রোডের ধারে কাথেং গ্রামে বসবাস করিতেছে । তাঁহাবাই 
মণিপুরে সর্বপ্রথম সিক্ষের কাপড় এবং ইট তৈরীর কাজ প্রবর্তন 
করে। মণিপুরে এক ফ্ময়ে খামেন চগ্লা (05510570165 ) 
নামক সিহ্কেব ছাপা-ধুতি এবং কামেং কলমের খুব আদর ছিল। 
মণিপুরী ভাষায় কামেং শংকর ব্যবন্ঠাগ অতি অল্প । সাধা” 
রণতঃ কামেং গ্রাম সম্পকফিত কেন বিষঘ সম্থন্ধেই ইহার 
ব্যবহার দেখ যায়। *পোইরৈতোন খুনথোকপা” (7০15110% 
[00,0700050055 ) গ্রন্থে দেখা যায়, খতমান কামেং অঞ্চলে এক 
সময় লুয়াং হু্গ অবস্থিত ছিলঃ অথচ কামেং শব্দের কোথাও কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না । ওয়াহেংবম যুমজাও সিংহ ( ৬/. %077080 
9781) ) কতৃক পরিচালিত মণিপুরের পুর।তত্ব অনুসন্ধানের ফলে 
লঙ্গোল চিঙ্গোইরোল (158০1 01108০29]) নামক স্থানে খুষ্ঠীয় 
সপ্তদশ শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়। গিয়াংছ। তাহাতেই 
আমরা সর্ব প্রথম কামেং শংব্দর উল্লেখ দেখিতে পাই। স্ততরাঁং 
এই কামেং শব্দটি যে বিদেশী এবং এ গ্রামের অধিবাসীরা যে 
বিদেশ হইতে আগত এবং চীনাদের মণিপুর আক্রমণের পর 
সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহ! সহজেই অনুমান কর! যায়। 
১৯৩২ সনে কামেং অঞ্চল খননের ফলে যে সমত্ত দ্রব্যাদি পাওয়। 
গ্রিয়াছে এবং কবরগুলি পরিদর্শন করিয়। যে সমন্ত তথ্যাদি 
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সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বাতন্ত্র আরও স্পষ্ট 
প্রমাণিত ভয়। 

অন্যান্ত এভিহাসিকগণ চীনা বাহিনীর এই আক্রমণের কাল 
সম্পর্কে কর্ণেল জন্নের সঙ্গ একমত নন | মিঃ হড়জনের (11. 
11০9507 ) মতে চীনারা আসিয়াছিল আম্বমানিক ১৬৩৭ খুষ্টাবে 
খাগেঞ্ধার রাজত্ব কালে। মণিপুর “বিজয় পাঞ্চালি” তে (910০9 
[787018]8) দেখা যায় থাবোহম্বার পিত। মোংয়াম্ব। (174০908- 
/828529 ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেণ (আনুমানিক ১৫৬৪ 
ৃষ্টান্দ ) তখন চীনের রাজ! পেয়াঙ্থু (1765578ত ) তাহার অনুচর 
ময়োদানাকে (14০5০৭%75 ) মণিপুর বিজয় করিতে পাঠান। 
ময়োদানার উপর চীনের রাজা বিশেষ সন্তষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে 
ময়োদানার মৃত্যু হউক ইহাই ছিল চীন রাজার আগ্তরিক উচ্ছা। 
ইলে-বলে যে ভাবেই হউক ময়োদাঁনা নিহত হইলে তিনি অত্যন্ত 
স্থখী হইবেন, গোপনে এই সংবাদ মণিপুর রাজার নিকট পাঠাইলেন। 
যুদ্ধে চীনাবাহিনী পরাজিত এবং ময়োদানা নিহত হয়। ময়োদানার 
মৃত্যুর পর চীনের রাজ৷ স্বয়ং বন্থ উপঢৌকন লইয়া+-মণিপুর রাজার 
সঙ্গে দেখ! করিতে আসেন। খাগেম-পল্লী নামে এক নুতন চীনা নগরীর 
পত্তন কর! হয়। মণিপুররাজ তাছার বিজয়ের ম্মৃতিত্বর্ূপ আপন নব. 
জাত পুঞ্ধের নামে রাখেন খাগেম্বা (৫5005851779) । চীন। আগন্তুকগণ 
যেখানে বসতি স্থাপন করিঙগ সেখানে ক্রমে কৌক্রক, চীরাং এবং নাস্টা 
(জা।ঞ ) গ্রাম গড়িয়া উঠে। প্রথমতঃ তাহার! বৌদ্ধধর্ম ব্ল্ী 
ছিল, পরে মেইভাইদেব ধম”গ্রহণ করে। মোক়োধার পর 'দিউয়। 
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পাঞালি'র হিসাব অনুযায়ী খাগেম্বা ১৫৯৮ হইতে ১৬৫২ খুষ্টাব্ড 
পর্যন্ত এবং খুনজাওব। (11013105 ) ১৬৫২ হইতে ১৬৬৬ খুষ্টাব্ৰ 
পর্বন্ত রাজত করেন। 


“বিজয় পাঞ্চালি এবং মিঃ হড়সন (11. 110৭5০77 ) কর্তৃক 
প্রদত্ত চীনা বাহিনীঃর আক্রমণকালের মধ্যে কিছু সামগ্রন্ত থাকিলেও 
কর্ণেল জনষ্টন (0০1 ]1086077৩ ) কতক নিণিত সময়ের সঙ্গে 
উহাদের বাবধান প্রায় ৩৫০ বংসরেব। এসন্বন্বে আরও একটি প্রশ্বের 
সমাধান হওয়! বাঞ্ছণীয়। চীনা বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়। 
মণিপুরের কোন রা চী”1-বিজ্ঞয়ীর গৌরব অর্ভন করিয়াছিলেন? 
মিঃ হড়.সন রাজা খাগেম্বার মস্তুকে সেই বিজয্-মুকুট পরাইয়াছেন। 
মণিপুরী ভাষায় 'খাগী' শব্দের অর্থ চীন এবং ডিম্বা অর্থ শবের 
বিজয়ী। এই «খাগীঃ এবং 'ওস্বা শব্দের যোগে খাগেন্বা শব্দের 
উৎপত্তি; অতএব খাগেম্বা হইতেছেন - চীন! বিজ্ঞয়া। এই হিসাবে 
মিঃ হডসনের মিমাংসা 'নহাৎ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু “বিজয় 
পাঞ্চান্িঃর প্রণেতা চীনা-বিজয়ের সম্ম'ন খাগেম্বাকে ন দিয়! দিয়া- 
ছেন তাহার পিতা মোংয়ান্বীকে। মোংয়াম্থা নিজে “খাগেম্বা, 
নাম গ্রহণ ন। করিয়। পুত্রের নাম রাখিলেণ াগেম্বা'” ইহ! অত্যন্ত 
বিস্ময়কর । 'খাগেম্বা” কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ন! হইয়! “শকারি 
বিক্রমাদিত্যে'র হ্যায় একটি উপাধি হওয়াই হ্বাভাবিক। ভারতের 
ইতিহাসে দেখ! যায় একাধিক রাজা! শকের পরিবতের সন বিজয় 
করিয়াও 'বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ 
অয়োদশ শতাব্দীতে মণিপুরের কোন রাজ! চীনা! আক্রমণ প্রতিহত 
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করিয়া খাগেম্বা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাঁব অনুকরণ 
করিয়া ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীব মধো একাধিক বিজয়ী নৃপতি 
এই গৌরবময় পদবী গ্রহণ কবিয়! থাকিবেন। মণিপুরের রাজাদের 
নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে “বিজয় পাঞ্চালি” লিখিত হইয়াছে । এই 
বিজয় পাঞ্চালি'তে স্থানকাল এবং ঘটনার অপসামপ্জস্ত অতান্ত 
প্রকট । উদোর শিপ অনেক সময়েই বুধোর ঘাড়ে পড়িয়াছে। 
এই দিক হইতে “বিজয় পাঞ্চালি'র লেখকগণ প্রাচীন ভারতের হিন্দু 
এতিহাসিকগণের অকৃত্রিম জাতভাই। খাগেশ্বা কতৃক প্রচলিত 
বলিয়৷ কথিত একরূপ কীাসার গোল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । ইতি- 
পুর্বে মণিপুরে চতুযক্ষাণ মুদ্র| প্রচলিত ছিল। 


থাগেম্বাব পর মারাংবা (45157855) ( আমুমানিক জয়োদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) অপেক্ষাকৃত ছোট এবং পবিফার অক্ষরযুক্ত 
নৃতন গোল মুগ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত রাজাদের নামেব 
তালিকায় থাংবি লাংথাবা (11,978101 190815805 ), কোং 
(8০078987779), তেলহৈবা। ([91,5155), তাবুংবা 79170108198) 
নিংঘৌ খোম্বা'র (1781১05 00১০1015 ) নাম পাওয়া যায়। 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে নিংখোৌখোষ্া 
( 08110103070 ) পিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি 
একবার ব্রমন্ধরাজের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সসৈগ্ঠে পুর্ব- 
দিকে গমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া উত্তরপূর্বদিক ছইতে 
তাংখুল নেতার! সদলবলে পাহাড় হইতে নামিয়া' আসিয়। অরক্ষিত 
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রাজপুরির উপর হামলা দেয়। রাণী লিস্থোইডাম্বী (180১০1 
1)880)1১1) অবিলম্থে এক নারী-বাহিনী গঠন করিয়া তাংখুল দিগকে 
হঠাইয়া দেন। নিংখৌখোম্বা'র পর রাজ! কীঘ্মান্বা'র নাম পাওয়। 
যায়। তাহার সময়ে প্রচলিত একটি মুদ্রাও পাওয়! গিয়াছে। 
“বিজয় পাঞ্চাপিঃর হিসাব অনুযায়ী তাহার রাজত্বকাল অস্বাভাবিক- 
রূপে দী। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি রাজ্য জয়ে 
মনোযোগ দেন। আসাম সীমান্তে মোরাণ (11915: ) হইতে 
লুসাই পর্যন্ত সমগ্র ভুঁভাগ তাহার পদানত হয়। শাসনকার্ষের 
স্থবিধার জন্য তিনি রাজাকে চার ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন, যথা-- 
অহলুপ ( £১)৪]10 ), নাহারুপ (5109100), খাবম (1005195190)) 
লাইফম ( [,81181।)। ভারতবর্ষ তখন মুসলমানদের করতলগত | 
অনেক গোড়া ব্রাহ্মণ নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কার রক্ষার্থে মে সময় 
মণিপুর রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিন। উক্ত ব্রাক্মণদের বংশ- 
ধরগণ অধিকারিময়ুমঃ লাইহ'ওথাবম, সীজাগুরুময়ুনঃ ককচীংভাবম, 
ফুরাইলাংপম্‌, আরীবাম ইত্যাদি পারিবারিক উপাধিতে পরিচিত । 
মণিপুরে চৈরাউবা & ( 01761193108 ) নামক বর্ষশেষের উৎসবটি 
রাজ। কীয়াম্বাই প্রথম প্রবতি করেন ( অনুমান ১৪৮৫ থৃষ্টাব )। 
১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন এবং রাজার যশ 
অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। সমসাময়িক পোং রাজা (10108 ০৫০7৪ ] 


* চৈরাউবা (010817%08)--বত মানে এই উৎসবটিকে চরক পুজা বলিয়। 
অভিহিত করা হয়। কিন্ত মলত টরক পূজার লঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক 
নাই। 


মণিপুরের ইতিহাস ও 


মণিপুরের রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী হন। পঙ্গের দিকে যাত্রার পর 
খুন্ব ($017907501) রাজ! মণিপু রাজকুনারীকে অকম্মাং ছিনাইয়া 
লইয়! যাঁয়। কিন্তু পোঁং এবং মণিপুপের মিলিত বাহিনী অচিরেই 
খুন্বং বাজাকে পরাজিত করিয়া রাঁজকুমারীকে উদ্ধার করে। থুণ্ধং 
রাজ্য মণিপুরের পদানত হয়। বিবাহের পর পোং রাজ! বন্ছুমূল্য 
উপঢৌকন সহ মণিপুরের রাজধানী পরিদর্শন করেন। তাহারই 
নির্দেশে রাজপুরী নুতন করিয়া নিমিত হয়। পোংরাজ করৃকি 
প্রদত্ত উপহারের শেষ নিদর্শনটি ১৮৫ খুষ্টাবঝে রাজ দেবেন্ত্র সিং 
মণিপুর ত্যাগ করিবার সময় সঙ্গে লইয়া যান। (1২০6. £১8৪80 
[81701 (56216৩15--৬০] 1১৫১ 1905. 3. 0 4৯1৩5 ) 


ষোড়শ শতাবীতে রাজবংশের তালিকায় কৈরেংবাঃ লঙ্গাইঙান্বা, 
ঙঙ্গিয়াইফাবা, কাবোম্বা, অতোংজাণ্বা, চালাঞ্ এবং মোংয়াম্বা'র 
নাম পাওয়া যায়। মোংয়াঞ্ধ৷ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। কগ। হইয়াছে। 
আসামের বুর প্রিতে দেখা যায় ১৫৩৭ খুষ্টাববে ডিহিঙ্গিয়া রাজ! 
স্বহুঙ্গমাঙ্গ (501)0080)008--1 497-1 597 2410, ) মণিপুরের 
রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিজ্নে । ( [66 /ঠাঃ ৯০০০৮ ০1 
45888120100 21815018 (71587011607 ) 1 কু$গবিহারের ইতিহাসে দেখ! 
যান ১৫৬২ খৃষ্টাকে কোচ রাঞ্জা নরনারায়ণ অহোম এবং কাছাড় 
রাজাকে পরাজিত করিয়৷ মণিপুরের রাজার নিকট বস্যতা স্বীকারের 
দাবী করিয়া কর আদায়ের জন্য দূত পাঠান। মণিপুর রাজার তখন 
শোচনীয় অবস্থা ;- নরনারায়ণের দাবী অগ্রাহা করার মত ক্ষমত! 
নাই। তিনি বিন! প্রতিবাে বাৎসরিক কর দ্বরূপ ২* হাজার 


৬৪ মণিপুরের ইতিহাস 


টাকা, ৩০০ শত সোনার মোহর এবং ১০টি হাতি দিতে সম্মত 
হইলেন। (139, /৯ 13151015 ০€ £5৪9870-- 0810), 


“বিজয় পাঞ্চালি'র হিসাব মত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
খাগেম্বা মণিপুবের সিংহাসনে আসীন ছিলেন ' খাগেম্বা সম্বন্ধে ইতি- 
পূর্বে অনেক গালোচনা হইয়াছে । এই খাগেম্বা যে চীনাবিজয়ী 
খাগেম্বা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হাহা নিঃসন্দেহে বল! চলে । সিংহাসনে 
আরোহণের পব খাগেন্বা রাজ্যকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। 
সমাজে 'লাললুপ' প্রথ! অর্থ।ৎ বাধ্য হাম,লক রাঙ্জসেবা প্রবতিত হয়। 
রাজ! জমি জরিপ এবং দ্রব্যের ওক্তন পরিমাপ করিবার জন্তু নির্দিষ্ট 
মানদণ্ড স্থির করেন। 

একবার খাগেম্বার ভ্রাতা সানৌতন ( 980102 ) ভগ্নিপতি 
কাছাড়ের রাঙ্জার সাহায্যে সিংহাসম দখল করিবার জন্ত সসৈম্ধে 
মণিপুরে প্রবেশ করিয়া লাইমতোন ( [.810810) ) পর্যস্ত অগ্রসর 
হয়। যুদ্ধে খাগেম্বা জয়ী হন এবং সানৌতন হত হয়। বন্দী সৈন্যদের 
মধ্যে নিয় বণের হিন্দু এবং অনেক মুসলমান ছিল । তাহারা অনেকে 
মণিপুরেই থাকিয়া যায়। বিষুপুরে অবস্থান কালে খাগেম্ব! 
ভগবান বিষুুব একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি 
আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে লাংথাবাল 
(1.578058৮ঞ ) নামক স্থানে তিনি নৃতন একটি প্রাসাদ তৈরী 
করিয়াছিলেন। খাগে্বার সঙ্গে ত্রিপুরার কিরূপ সম্পর্ক ছিল 
জানা যায় না; তবে দেখা যায় “তখেল' প্রদেশের কিছু লোক মণি- 
পুরে খাজন! দিতে আিয়াছিল। মণিপুরে ত্রিপুরা-রাজ্যের পরিচগ্ন 


মণিপুরের ইতিহাস ৬৫ 


ছিল “তাখেল" অর্থাং দক্ষিণ_নামে। অরিবম-সগোল্পাইলাংপম, 
সামুরাই লাংপাম, থোংগ্রাভাবম এবং হিদাংময়ুম পরিবারের আদি 
ব্রাহ্মণগণ খাগেম্বার সময়েই মণিপুরে আসে। তন্ুমুনশিরা এবং 
লাইরিকয়েংখাম নোংস্ুমৈ (1.9 3/508108172 [ও১05017561 ) 
নামক দ্রইজন খ্যাতনাম। পণ্ডিত খাগেম্বার রাজ কালে মণিপুরের 
রাজ বংশের ইতিহাস “বিজয় পাঞ্চালি” লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
খাগেম্বার পর খুপ্তাওব। (101)021505 ) পাইখোন্বা (281 
[5০০)058 ) এবং চরাইরোংবা! এই ভিন জন রাজা রাজত্ব করেন। 
পাইখোম্বা এবং চরাইরোংবা কর্তৃক প্রচলিত যথাক্রমে গোল এবং 
চতুক্ষোণ মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে। রাজ! চরাইরোংবার পুত্রই হইতেছেন 
মণিপুরে নিবযূগ প্রবত ক' পামহেইবা ওরফে গরীবনেওয়াজ। 


গাল 
গরীবনিওয়াজ পামছহৈব। 

সপ্তদশ শত'বদীর শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে মণিপুরের 
ইতিহাসে এক নৃশুন যুগেব সূত্রপাত হয়। এদিকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে 
সম্রাট ওরজজেবের মৃত্যু পর ভারতের রাজনৈতিক গগন যখন 
কালবৈশাখীর কাল মেঘে আচ্ছন্ন, তখন পুর্বাচলে মণিপুবের কুয়া- 
শামুক্ত আকাশ অরুণ আভায় আলোকিত হইয়! উঠে। শতাব্দীর 
পর শঙাব্টী আভাসে ইঙ্গিতে যে কাহিনী শুনাকঈতে চাহিয়াছে, 
তাহার কিছু হয়ত বুঝিলাম, কিন্তু বাকী সম্ভ& কালের কুহেপিকায় 
সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পুরাতন শতাব্দীর কবরে মন্দ যা চাপা 
পড়িয়াছে তাহার জন্য ছুংখ নাই, সেই মাটাতে ভাল যাহ। মিশিয়া 
আছে--তাহাকে শ্রদ্ধা জানাই। নুতনের সংঘাতে দেখি মণিপুরের 
মণি ভারতের এই সীমান্তে আরও উজ্জ্বলতর হুইয়া শোভা পাই- 
তেছে। মণিপুরের ইতিহাস প্রণেতা এই অধ্যায়ে পৌছিয়!ই গলদঘর্ম 
হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন; তখন হইতেই এখানকার 
ঘটনাবলি স্পষ্ট এবং ইতিহাসও মুখর । মণিপুরের শৌর্ধবীধ একজন 
বলিষ্ঠ এবং স্থুনিপুণ কর্ণধারের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। এই সময় 
বৈশ্বিক দৃষ্টি এবং দিগ.বিজয়ী প্রতিভ। লইয়া রাজ! পামহৈবা সঞ্রাট 
হর্ধের ন্যায় একাধারে রাজ্য জয় অন্যদিকে ধর্মবিপ্লব সাধন করেন। 
তাহারই চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে মণিপুরের আত্মার যোগ আরও 
ঘনিষ্ঠতর হয়। কে জ্ঞানে এই মহান ক্ষত্রিয় ন'য়কের সংগঠন এবং 
পরিচাক্না হইতে বঞ্চিত হইলে মণিপুরী সমাজ হয়ত আজও 


মণিপুরের ইতিছাস ৬ 


আসামের অপরাপর সম্প্রদায়গুলির মত অনেক পশ্চাতেই থাকিয়া 
যাইত। 


ইংরেঞ্জ এতিখাসিকগণের মতে রাজ পামঠৈবা ১৭১৪ খুষ্টাবে 
সিংহাসনে আরোংণ করিয়। ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। বিজয় 
পাঞ্চালির হিসাব অনুযায়ী তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেণ ১৭০৯ 
খৃষ্টাব্দে। কিন্ত কে এই শক্রপ্জয়, গরীবের আশ্রয় (গরীব নিওয়াঁজ), 
বেষ্ণব নৃপতি,-- ধাহার চরিত্রে ক্ষাত্রশক্তি ও বৈষ্ণব প্রেমের অপূর্ব 
সমন্বয় ঘটিয়াছিল ? রাজা চরাইরোংবঝা'র (01 81517078155 ) পর 
পামতৈবা সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালে তিনি নাগা 
সমাজে নাগ। »ঘদারের পুত্ররূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে 
সকদ্দেই একমত। সিংহাসন আরোহণ করার পরও তাহার শাগ! 
রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। নাগা বস্ত্র পরিধান 
করিয়াই তিনি রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। নাগা 
সম্প্রদায় এতদিন পর মণিপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে তাহা- 
দের-ই একজন নেতারূপে বরণ করিতে পারিয়া সকল ক্ষোভ 
মিটাইল। কিন্তু এই পামহৈবা প্রকৃতই রাজ চারাইরোংবা'র পুত্র 
না নাগা-সন্তান এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিকগণ সকলেই তাঁহাকে ন'গা "সন্তান বলিয়া উল্লেখ করি- 
যাছেন। কোন কোন মণিপুরী এভিহাসিক এবিষয়ে অস্তাব্ূপ 
ব্বিরণ দেন। পামহৈবার জন্ম এবং বাল্যজীবন সম্বন্ধে নাগা এবং 
মণিপুরী মহলে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে 
পামহৈবার রাজত্বের পূর্ব পর্যস্ত মণিপুরের রাজবংশে রাজাদের . 


৬৮ মণিপুরের ইতিহাস 


প্রধানা মহিষীর সন্তান ব)তীত অন্তান্য রাণীদের গভ জাত পুত্রর্দিগকে 
বাঁচাইয়া রাখা হইত না। রাজ! চরাইরোংবা'র (00815110058) 
অন্যতম! রাণী নুংশেল চাইবী যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করেন । 
পুত্রটিকে ঙিনি নিষ্ঠুর রাজকীয় প্রথার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য গোপনে উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে লাইসাংখোং (1,583817- 
[0০78 ) গ্রামে নাগ! সর্দারের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন, অন্যদিকে 
রাজাকে খবর দেওয়! হয় যে রাণী একটি প্রস্তরখণ্ড প্রসব করিয়া- 
ছেন। অন্ত একটি কাহিনীতে আছে--রাণীর গর্ভাবস্থায় রাজা 
জ্যোতিষীদের দ্বারা গণন। করাইয়৷ জানিতে পারেন যে ভাবী সম্তান 
পিতৃহস্তা হইবে। এই ভয়ে রাজা প্রসবের অব্যবহিত পরই নবজাত 
শিশুকে হত্য। করার আদেশ দেন। রাণী রাজার আদেশ শুনিতে 
পাইয়৷ গোপনে পুর্ব হইতে তাহার আপন পিতার সাহায্যে সমস্ত 
ব্যবস্থা! ঠিক করাইয়৷ নবজাত পুনত্রটিকে উপরিউক্ত নাগ! সর্দারের 
বাড়ীতে পাঠাইয়! দেন। এদিকে রাঙ্জাকে পাথর গ্রুসবের সংবাদ 
দেওয়া হয়। রাজা তখনকার মত নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু কয়েক 
বংসর পর তাহার মনে রাণীর সন্তান প্রসব সম্বন্ধে তাহাকে যথাযথ 

ংবাদ দেওয়া হইয়াছিল কিনা এই সন্দেহ জাগে। তিনি পশ্চিঘ- 
দিকে নাগ! গ্রামগুলিতে লোক পাঠাইয়া প্রকৃত খবর সংগ্রহের 
চেষ্টা করেন। নাগ! সর্দার আশ্রিত রাজপুত্রকে নিজপুত্রের গ্ভায় 
লালন-পালন করিতেছিল | রাজার সন্দেহ এবং এ বিষয়ে তাঁহার 
অনুসন্ধানের কথ৷ জানিতে পারিয়। সে পালিত পুত্রের নিরপন্তার 
জন্য তাহাকে উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে খাঙ্গাল গ্রামে কুইরণ (39:98) 


মণিপুরের ইতিহাস ৬৯ 


নামক নাগ! সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখিয়া আসে। এদিকে অনেক 
বৎসর কাটিয়! যায়; কিন্তু রাজার আর কোন পুত্র সন্তান হয় ন-_ 
তাঁহার তৃষিত পিতৃহদয় পুত্রাকাজ্ায় ব্যাকুল । একবার তিনি 
খাজানা আদায়ের জন্য সদলবলে সেই থাঙ্গাল গ্রামে উপস্থিত হন । 
প্রজার। তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে। এই সময় এক বাড়ীতে 
একটি স্থন্দর ফুটফুটে কিশোর তাহার নজরে পরে। তিনি তাহাকে 
নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্রামবাসী সানন্দে 
রাজার ইচ্ছায় সম্মতি দিল! জন্মের পর পরিত্যক্ত পামহৈবা 
পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। যখাসময়ে রাজসভার 
পদপ্ছ সদহ্য হাওবম সেলুংবা?র (1150150) 961580855 ) নিকট 
তাহার মেয়ের জঙ্গে পামহৈবার বিবাহের প্রস্তাব করা হঈল। 
অজ্ঞা ওকুলশীল পামঠৈবার নিকট কন্! সম্প্রদানের প্রস্তাবে কুলীন 
সেলুংবার আনিজাত্যবোধে আঘাত লাগিল। এদিকে রাজ অন্য- 
দিকে কুল--এইরূপ দ্বন্দে তিনি রাজসভ! হইতে কিছুদিন দুরে 
থাকার সংকল্প করেন। পামহ্বোর জননী এইসময় একদিন সুযোগ 
বুঝিয়৷ সেলুংবা এবং রাজার নিকট পামহৈবার প্রকৃত জম্মরহস্ত 
উদঘাটন করেন। ইহাতে পুগ্রলোভাতুর রাজার আনন্দের আর 
সীমা রহিল না; সেলুংবারও এর পর তীহার নিকট কন্যা! সম্প্রদান 
করিতে আপত্তি থাকিতে পারে ন!। পরবর্তী কালে পামহৈব। 
যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার উপাধি হয় গরীব- 
নিবাজ (0581115755188)।  মণিপুরের কোন কোন এঁতিহাসিকের 
মতে গণীবনিরাজ শব “করিগুম্বা নাওয়া* (পাওয়া ছেলে) 


৭৪ মণিপুরের ইতিহাস 


শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু তৎকালীন প্রাচীনপন্থী গুর খোংনাংথাবা 
(500080808 1,03) পামঠৈবাকে ক্ষত্রিয়কুলজাত বলিয়! স্বীকার 
করেন নাই। উপরন্তু তাহাকে নাগা সন্তান বলিয়াই মণিপুরী মহলে 
প্রচার করার চেষ্টা! কবিয়াছিলেন! তাগ্ার এই মত ধর্মবিরোধের 
ফলে পক্ষপাতহুষ্ট বলিয়! মনে হুয়। মণিপুরের বৈষ্ণবগুরু শান্তিদাস 
অধিকারী সর্বপ্রথম ্টোরগ্লায় মণিপুরের রাজবংশের ধমনীতে তৃতীয় 
পাগুব অজুরনের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া! ঘোষণ। করেন। 
পাঁমঠৈব! প্রকৃতই নাগা-সন্তান হইলে ক্ষ নকুল-গৌরবের অধিকারী 
হইবার নয রাজ! চরাইরোংবাকে জনক-পিতা৷ বলিয়! গ্রহণ করিতেন 
না। নিজের বাহু এবং বুদ্ধিবল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট মচেতন 
ছিলন ; মিথ্যা ক্ষত্রকূলের বিজ্ঞাপনদ্বারা নিজের গ্রাকৃত পরিচয় 
গোপন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। 


একবার দক্ষিণ দিকে তু-হ্বক ( 1[০০-5০০% ) নামক ন'গা 
সম্প্রদায় লালম্বার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোঁষণ! করিয়া খারম 
(%1591577) পর্যস্ত অগ্রসর হয় । একে একে রাজার সমস্ত সেনা- 
পতি তাহাদের হস্তে পরাজিত হয় ! এইরূপ সম্কটজজনক অবস্থায় 
রাজ! নিরুপায় হইয়া জে]াতিষের সাবধানবাণী অগ্রাহা করিয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এদিকে পাছে রাজা চরাইরোংবা অন্থান্ত 
রাণী এবং উপদেষ্টাদের পরামর্শে মত পরিবতন করিয়। পামহৈবার 
পরিবতে” এন্থকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এই ভয়ে বিবাহের 
পর হইস্েই সেলুংবা তা্ার জামাতাকে পিতার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিয়! 
বড়যন্ত্রে লিগু করেন! লাগার নিপ্রোহে তাহাদের কোন হাত 


মণিপুরের ইতিহাল ৭১ 


ছিল কিন! বল! যাঁয় নাঃ তবে এই রাষ্ট্রবি্নই তাহাদের উদ্দেশ্ত 
সিদ্ধির স্ত্ণ সুযোগ হইল। রাগ্া যুদ্ধে লালম্বাকে পরাজিত 
এবং নিহিত করিয়া যখন নম্বুল “দীর ধারে বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
তখন হঠাৎ নিকটে এক বন্ত্রপাতের শরব্ষে তিনি অজ্ঞান হুইয়। 
পড়েন। সেলুংবা এইরূপ 'কান স্ুযোগেরই অপেক্ষা করিতে; 
ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাহাব বর্শাফলকের ছারা রাজাকে 
আঘাত করেন, তাহার পুবেই রাজার সংতন্ত। ফিরিয়া আসিয়াছিল। 
বর্শাবিদ্ধ রাজ! যখন যাতনায় ছটফট করি.তছিলেন তখন তাহার 
একজন পার্খচর চীৎকার করিয়া আ'তশায়ী সেলুংবার এই কীত্তির 
কথ। রাজাকে জানায়। ভিত!র রহস্য বুঝিতে রাজার বিলম্ব হইল 
না। তিনি বলিলেনঃ “এই অপকর্ম আমার পুত্রও নিশ্চয়ই 
জড়িত আছে ”! মৃত্যু আসন্ন বুঝিয্লা রাজ্ঞা পামহৈবাকে ডাকাইয়া 
আনিয়। রাঙ্গের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া! বলিলেন, “দেখ, 
তোমার কনিষ্ঠ। ভগ্মী মাখা ওঙামবী (1৬1515080758812)0৩5 ) তাহার 
স্বামী ব্রক্ষদেশের রাজ তংদোই (1০58৭02) কতৃক যথেষ্ট নির্ধা- 
তিতা হইয়াছে--মাশা করি ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া তুমি তাহার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ।” অবশেষে তিনি বলিলেন- “পিতৃহত্যায় 
লিপ্ত হইয়। মহাপাতকে নিমগ্ন হইয়াছ, তাহ! হইতে তোমার যুক্তি 
নাই; বুদ্ধবয়সে আমার মত তুমিও তোমার প্রাণাধিক পুঞ্জের 
ষড়যন্ত্রে নিহত হইবে।” 


চরাইরোংবার রাজবকালে গুরুমযুম, হাজারিময়ুম, গাইময়ুম, 
মধুরাবাসীমগম এবং চৌজিমঘুম প্রভৃতি মণিগুবের কম্েকচি বিখ্যাত 


৭২ মণিপুরের ইতিহাস 


ব্রা্গণ-বংশের আ্ি পুরুষগণ মণিপুরে আলিয়া বলতি স্থাপন 
করেন। 


যথাবিধি রাজ্যাভিষেকের পর পামহৈব! গরীবনিরাজ উপাধি 
ধারণ করিয়! পাজ্যণাসনে মনোনিবেশ করেন। বত'মানকালে 
পামহৈবঝ নামের ঢেয়ে গরীবনিব্াজ নামই অধিক জনপ্রিয়। 
তৎকালীন ইংরেজ সরকারের দলিলপত্রেও গরীবনিরাজ নান-ই 
পাওয়। যায় । * “করিগুম্বানাওয়।”” শব্দের সঙ্গে 'গরীবনিরাজ' 
শব্দের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহারা যে মূলতঃ পৃথক শব্দ 
ইহা বুঝিতে শাযাত্ত্বর আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। “পাওয়। 
চ্ছেলে” ইহা কান খ্যাতনাম! নৃপতির গৌরব এবং আদর্শের 
পঞ্চায়ক উপাধি হইতে পারে না। তাহার চেয়ে পারসী শব্ষ 
গরীব নিওয়াক্ত'ই (অর্থাৎ গরীবের প্রতি সদয়) পামহৈবার উপযুক্ত 
উপাধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মণিপুরে এই পারসী 
উপাধির আমদানি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। তখন.ও 
ভারতে ইংরেঞ্জ রাজত্ব এবং ইংরেজী সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় 
নাই। উত্তর এবং পূর্ব ভারতে মুসলমান শ।সন তধনও কায়েম 
আছে। ভারতের অন্থান্ত হিন্দুরা এবং জমিদারদের মধ্যে 
খ, নবাব, দেওয়ান, মুল্সী, মজুমদার, বাহাছুর প্রভৃতি খেতাব আজ 
পর্যস্তও চালু দেখ। যাঁয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখ! যায় 
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মণিপুরের ইতিহাস ধু 


পারশ্ সাম্রাজ্য পতনের বহুদিন পর পর্যন্তও উত্তর এবং পশ্চিম 
ভারতের রাজারা “সন্ত্রপ” (9০152) নামক পারসী উপাধি ধারণ 
করিতেন । মণিপুর» বাংলা এবং আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র 
রাষ্ট্র হইলেও যেমন ভারতীয় বৈষণৰ ধর্মের প্লাবন হইতে মুক্ত 
ছিল না, তেমনি মুসলমান সভ্যতার ছোোয়াছুয়ি হইতে তাহার 
ছুতমার্গ অটুট থাঁকার সম্ভাবনাও কম। কারণ মুঘল সেনাপতি 
মীরজুমলার সৈনাপত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সীম! ১৬৬৭ খুষ্টাব্ডে 
আসামে গোৌহাটা এবং দরং জেল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। 
অন্যদিকে শ্রাহ্ঘট এবং বতমান কাছাড় জেগগার কতক অংশ ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কতৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত ঢাকায় অবস্থিত 
মুঘল নবাবের অধীন একজন মুসলমান আমীর কতৃক শাসিত হইত। 
১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ওপঙ্গজেবের মৃত্যু হইলেও আরও ১৫* বৎসর 
পর্বস্ত মুঘল সিংহাসনের প্রর্ঠি ভারতের সকলেরই বিশেষ একটা 
আনুগত্য ছিল, মিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক 
সমবেতভাবে বাহাছ্ুর সাহকে বিদ্রেহের নেতা নির্বাচনের দ্বারাই 
তাহা প্রমাণিত হয়। মণিপুরে মুসলমান প্রজাদের বসতি স্থাপন 
রাজ পামহৈবার বন্ুপূর্বেই হইয়াছিল ; সুতরাং তাহার! যে থম” 
শিক্ষা এবং বাণিজ্য উপলক্ষে পার্বস্ত মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বদা 
যোগাযোগ বক্ষ! করিয়া চলিত ইহা সহন্ধেই অনুমান করা যায়। 
গুত্তরাং পামত্থো কর্ভৃকি গরীবনিরাজ উপাধি গ্রহণ যে মুসলমান 
প্রভাবের ফল এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। 


কনিঠা ভর্গীর প্রতি লাঞ্ছনার গুতিশোধ গ্রহণ করিবার ছন্ত 


৭৪ মণিপুরের ইতিহাস 


তিনি ব্রচ্মদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ব্রহ্মরাজের সৈগ্য 
পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রর্থনা করে। এই ব্যাপারে মণিপুর 
বৈষুব ধমের প্রচারক শান্তি দাসের শিষ্য মহান্ত বক্রীদাস মণিপুর 
রাজের পক্ষে দৌত্য কার্ধে নিযুক্ত হন। ব্রহ্ধরাজ তংদোই 
(1০728901) মণিপুরের রাজকুমারী সত্যমালার পাণি প্রার্থন। 
করেন। বিজয়া পামহেইবা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হইলেও 
মনোভাব গোপন রাখিয়া এক কৃটনৈতিক চাল চালিলেন। 
ব্রন্মরাজের নিকট খবর দওয়। হইল-_বসস্তপঞ্চমীর তিনদিন 
পর সত্যমালাকে তাহার নিকট সমপণ কর! হইবে। তাহার৷ 
যেন সেই অনুযায়ী প্রস্তুত থাকেন! তংদোই নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের 
জগ্তা প্রস্তুত হইয়া! রাজকুমারীকে রাজধানীর কিছু দুর হইতেই 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া! লইয়া আসার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ 
করেন। কিন্তু এদিকে যে কঠিন বিবাহ ঘনাইয়া আসিয়াছে 
সে সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র হুশ ছিল না। কন্যাযাত্রিসহ 
রাজকুমারী সত্যমালার পরিবতে” সশন্ত্র মণিপুরী সৈম্য ব্রদ্মের 
রাজধানী আভা নগরী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল । ছোট বড় অনেক 
সহর তাহাদের পানত হুইল। ১৭৪৭ থুষ্টাঝে ইরাবতী নদীর 
মোহনার তীরে (101555095 [0০]15 ) €তলিং'দের (প্‌ 8111785) 
বিদ্রোকধের ফলে ব্রহ্গারাজের শক্তি যথেষ্ট খব হইয়াছিল। 

সেইজগ্য মণিপুর রাজের এই অত্ফিত আক্রমণ প্রতিহত করার 
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মণিপুরের ইতিহাস ৭৫ 


ক্ষমত! তাহাদের ছিল না। কিন্তু এই সময় এক সাধারণ ঘটনায় 
বিজয়ী মণিপুরী সৈম্/ জয়মাল্য ফেলিয়া দিয়! দেশে ফিরিয়া আসিল। 
্রহ্মাসৈম্য যখন পরাজিত এবং পযুদ্দস্ত তখন হঠাৎ ঝড়ের বেগে 
আভা নগরীর উপর উড্ডীন মণিপুরের বিজয়পতাক! ভ,মিতে পড়িয়। 
যায়।; রাজ! পামহৈইবা ইহাতে অশুভ সৃচনার ইঙ্গিত মনে করিয়া 
যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়! সন্ধিপত্র ম্বাক্ষর করেন। রাজ! তংদোই 
পামহৈইবা অনুজ মাখাওগাম্বী'র প্রতি প্রতিকল আচরণের জন্য 
যথেষ্ট অনুতপ্ত হন। উপরি উক্ত দৈব কারণ ছাড়াও যুদ্ধবিরতির অন্য 
বাস্তব কারণ ছিল। পামহৈইবা যখন তাহার সমস্ত শক্তি লইয়। 
ব্রহ্ধাদেশে যুদ্ধ পরিচালনায় রত তখন ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্য 
মণিপুর আক্রমণ করিয়া মোইরাং পর্যস্ত অগ্রসর হন। রাজ্য শত্রু 
কতৃক আক্রান্ত হওয়ার খবর পাইয়া পামহৈইব! শরীর ফিরিয়া 
আসিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে লড়িতে 
হইলে পূর্বদিকে ব্রক্ষরাজের সঙ্গে সমভ্ভ শব্রুত। মুছিয়! ফেলিয়া 
মৈত্রীন্ত্রে আবদ্ধহওয়। প্রয়োজন। নতুবা পূর্ব ও পশ্চিম দিক 
হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে। সেইন্গন্ত তিনি 
মণিপুরে 'আসিয়াই রাজকন্যা সত্যমালাকে ব্রদ্ধরাজ তংদোই'এর 
হস্তে অর্পণ করিয়। যথার্থ কূটনীতিজ্ঞের (210107580) পরিচয় 
দেন। পামহৈইবার প্রত্যাবতনের অল্পদিনের মধ্যেই জিপুর সৈন্য 
রণে ভঙ্গ দিয় পলায়ন করে। 

১৭৬২ খুষ্টাবে চট্টগ্রামে ইংয়েজ কুঠীর প্রধান কর্মচারী মীঃ 
তেরেলই কতৃর্ক তৎকালীন বাংলার লাট মিঃ ভ্যান্সিটার্টের নিকট 





৭৬ মণিপুরের ইতিহাস 


লিখিত একটি চিঠীতে * দেখা যাঁয় গরীবনি ওয়াজের ছুঃটি স্ত্রী ছিল। 
প্রথমটির গভ জাত পুত্রের নাম শ্যামস। (9%5জ0 ৪15)। এই শ্যাম 
সা” এর গৌর সা এব জয়সিং শামে ঢুই পুত্র ছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গভে” 
যথাক্রমে অজিত সা, নুন সা) তোং সা, সবসাচী (581008501১৩), 
ভরত সা এবং শক্রদ্ব সা নামে এই ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আনুমানিক 
১৭৫০ খুষ্টাব্দে ছিতীয়। পত্ীর প্রভাবে এবং গুরু শাস্তিদাসের ইচ্ছাগ্রসারে 
গরীবনিওয়াজ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্তাম সাঁ-কে বঞ্চিত করিয়! দ্বিতীয় পুত্ত 
অজিত সা'কে সিংহাসনে বসাইগা নিজে রাক্গকার্ধের গুরুভার হইতে 
খুক্িলাভ করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পব ব্রহ্মরাজার 
সঙ্গে কোন জটিল রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য গরীবনিওয়াজ 
তাহার গুরু শাস্তিদাস এবং জ্োষ্ পুত্র শ্যাম সা'কে সঙ্গে লইয়! 
ব্রন্মাদেশে গমন করেন । তাঁহাব। চলিয়া যাওয়ার পর মণিপুরে এক 
গুজব রটে যে গরীবনিওয়াজ অজিত সাক সিংহাসনচ্যুত করিয়। 
জ্যেষ্ঠপত্র শ্যাম সা'কে সিংহাসনে বসানর জন্ত ব্রদ্ধরাঞজ্জের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। অজিত স। ইহাতে বিচলিত হইয়া মাতা 
গোমতীর চক্রান্তে পথিমধো অসতর্ক অবস্থায় গরীবনিওয়াজজ এবং 
গ্যাম সাকে হত্যা করার অন্য তোলেন-তোম্বার অধীনে এক সৈম্তবা- 
হিনী প্রেরণ করেন। তোলেনতোগ্বা ব্রহ্মদেশে যাইয়। গরীবনিওয়াজ 
ফে মণিপুরে কিরিয়া যাওয়ার জন্য তাহার পুত্র রাজা অজিত সা'র 
বিনীত ঠ অন্ুরোধের কথা তাহাকে নিবেদন করেন । বুদ্ধ গরীবছিওয়াজ 
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পুত্রের অনুরোধক্রমে গুরুদেব এবং শ্যাম সাঁ*.ক সঙ্গে লইয়। মণিপুর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তোলেনতোম্বা তাহাদের রক্ষী 
নিযুক্ত থাকিল। হঠাঁৎ একদিন এক নির্জন স্থানে গরীবনিওয়াজ 
যখন তার ইট্টমন্্র জপে রত ছিলেন তখন বিশ্বাসঘাতক তোলেন- 
তোন্ব। তাহাকে হত্যা করে। এইরূপ অতফিত আক্রমণের ফলে 
গুরুদেব শ্যাম স! সহ গরীবনি ওয়াজের দলের ২* জন নিহত হয়। 


লেক্ষটেনেন্ট কর্ণেল বার্ণে (4158. 01079] 301555) বঙ্গ 
দেশের রাজদপ্তরের দলিলগুলি পাঠ করিয়। গরীবনি ওয়াজের ব্রশ্মদেশ 
অভিযান এবং মুত্যু সম্পর্কে অন্যরূপ বিবরণ দিয়াছেন । ব্রগ্থদেশীয় 
ভাষায় লিখিত এই দ্ল্লিগুলি এ বিষয়ে সবণপেক্ষ৷ নিউরযোগ্য 
বলিয়া মনে হয়। ১৭২৫ খুষ্টাব্দে এবং তাহার পর বসব, পর পর 
হুইবার ব্রহ্মদেশের রাজ! মণিপুর আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ 
হন। দ্বিতীয়বার আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। 
গরীবনিওয়াজ যথাক্রমে ১৭৩৫১ ১৭৩৭, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রদ্মাদেশ 
আক্রমণ করিয়। মুখসেগ (151552 ) দীবা!য়ন (55৪9০), 
মীএছব (1৬৭০০) এবং প্রাচীন রাজধানী জাকাইং (2:5/2178) 
সহর দখল করেন। অভিযানকারী মণিপুী সৈন্যদের সঙ্গে একজন 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলেন ইরাবতী নদীর জলে 
স্নান করিতে পারিলে তাহাদের সমস্ত পাপক্চালন হইয়া যাইবে। 
এইরূপ ধর্মধিশ্বাসের ফলে আক্রমণকারী লৈষ্ঠদলের মনে ব্রহ্মা 
দেশৈর আরও অভ্যন্তয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রবল হয়। ১৭৩৯ 
খুষ্টাঝে গরীবনিওয়াজ পুনরায় শ্রঙ্গাদেশ আক্রমণ করেন, তখন 
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তাহার সঙ্গে কাছাড়ের বাহিনীও ছিল। কিন্তু এই যাত্রায় 
বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে ন। পারায় মিত্রপক্ষীয় অনেক সৈন্য 
তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে । ফলে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য 
হন। এরপর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ২০ হাজার পদাতিক এবং ৩ হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়া কীয়েন্দুইন 
নদী (5০09৬/57) এবং ইর'বতী নদীর সঙ্গমস্থলে তাবু ফেলেন। 
ব্রহ্মদেশের টসন্য এবাপ আভা নগরী (/৯%৪) রক্ষার জন্ত যথেষ্ট 
সমরায়োজন করে । গরীবনিওয়াজ আক্রমণের উপযুক্ত সময়ের 
অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাহার তাবুর উপর হইতে 
পতাকাটি বাতাসে মাটাতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার মন অশুভ 
আশঙ্কায় দমিয়! গেল। তিনি তাহার ১২ বৎসরের কন্তাকে 
(মতান্তরে ভ্রাতুগ্পুত্রী) আভার রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার 
সঙ্গে সন্ধি করেন। মণিপুরে ফিরিয়া আসার পথে তিনি যখন 
মাগলুং (1581078) নদীর মোহনার তীরে পৌছিলেন, তখন 
তাহার পুত্র অজিত সা ওরফে কাকীলাল থাবা! তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়! ব্রঙ্গাদেশের সঙ্গে এইরূপ অপমানজনক সন্ধিসর্তে 
আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাহাকে যথেষ্ট অনুযোগ দেন। গরীবনিওয়া. 
জের সৈম্তগণও তাহার এইরূপ সন্ধির ফলে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট ছিল। 
ভাহারা এক্ষণে অজিত সা'র ইঙ্গিতে রাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়! 
তাহার পক্ষে যোগ দিল। গরীবনিওয়াজ মান ৫৪ অচুচর সহ 
বিদ্রোহী পুত্রকে দমন করিবার জন্যঃ সাহায্যলাভের আশায় 
আভার রাজদরবারে উপস্থিত হুইলেন। আভানগরী পেগ সৈন্য 
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(268৭5:৪) কতৃকি বিধ্বস্ত হওয়ার প্রাকৃকালে তিনি এ স্থান 
ত্যাগ করিয়া মণিপুর অভিমুখে যাত্র! করেন। মাগলুং (14581008) 
নদীর তীরে অঞ্জিত সা'র দূত অতকিত ভাবে আক্রমণ করিয়! 
গরীবনিওয়াজ এবং জ্ঞেষ্ঠপুত্র শ্যাম সা ও অন্তান্ত পরিজনদিগকে 
হত্য। করে। এইরূপে পিতা চরাইরেংব! কর্তৃক অভিশপ্ত গরীব- 
নিওয়াজ আপন পুত্রের ষড়যন্ত্রে নিহত হুইয়৷ এতদিন পর শাপমুক্ত 
হইলেন। 


মণিপুরের আধুনিক একজন ইতিহাসপ্রণেতার মতে গরীবনি- 
ওয়াজের সময়ই সর্বপ্রথম মণিপুরে দ্বিজতান্ত্রিক বৈষ্ণব মতের 
(3151)07851081 ড51908৬190%) প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব 
গুরু শান্তিদাস অধিকারীর নিকট রাজা রামানন্দ-প্রবতিত বৈষ্ঞব 
মতে দীক্ষিত হইয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকেই রাজধর্ম বলিয়া ঘোষণ! 
করেন ; এবং প্রজাদিগকেও সেই মত গ্রহণ করিতে আদেশ দেন । 
প্রাচীন পন্থী গুরু খোংনাংথাব এবং তাহার শিষ্তগণ নব্য মতের 
তীব্র সমালোচন! করিয়া প্রাচীন মতের সমর্থনে তুমুল আন্দোলন 
আরম্ভ করেন; কিন্তু রাজশক্তির প্রতিকৃলতায় তাহার ষ্টা 
ব্যর্থ হয়। রাজা বিরুদ্ধ সমালোচনায় অতিশয় বিচলিত হইয়া 
প্রাচীনপন্থীদের শান্ত্রসমূহ পুড়াইয়া ফেলার আদেশ দেন। ধর্মান্ধ- 
তার বশে এইরূপ অবিবেচক কার্ধের ফলে মণিপুরের ইতিহাস 
এবং ধর্মের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইয়া যায়। 


এই সমস্ত ইতিহাসপ্রণেতাদের কাছ হইতে পামহেইবা কর্তৃক 
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প্রাচীন ধর্ম এবং শাস্ত্র নষ্ট করার কাহিনীর সমর্থনে আজ পর্যস্ত | 
কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় নাই। মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাজার 
একার ইচ্ছায় পুরাপুরি সমাঞ্জ এবং ধর্মবিশ্নব সাধিত হওয়ার 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এ1। অভ্াতশক্র চেষ্টা! করিয়াও মগধরাজ্য 
হইতে বুদ্ধধম নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন নাই। সম্রাট অশোক 
বুদ্ধধর্মকে রাজধনমে পরিণত করিয়া রাজ্যের সমস্ত শক্তি এবং অর্থ 
বুদ্ধ প্রচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি জৈন 
বৈদিক, আঙ্গাবক প্রভৃতি ধর্ম এবং সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত 
হয় শাই। পরবতীকাংল মুসলমান এবং খুষ্টান শাসনব্যবস্থাও 
এবিষয়ে ঝ্বর্থকাম হইযাছে। চীন এবং জাপান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
কারলেও লাউংসে, কনফিউসিয়াম এবং সিস্তে! মতাবলম্বীদের 
সংখ্য। সেই সব ধেশে কমনয়। আধুনিক কালেও ধর্মবিরোধী 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার গর্জাগুলির দরজায় তাল! পড়ে নাই। 
মণিপুরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নৃতন বৈষ্বধর্মের 
সঙ্গে অনেক প্রাগন দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠান আজও সমভাবে 
মর্যাদ। পাইয়া আমিতেছে। মোইরাংএ থাংজিং-এর মন্দির এবং 
ইন্ষালে সানামহীর মন্দির গ্রাচান ধমমতেরই অস্তিত্ব ঘোষণ। 
করিতেছে । সমাজে মাইব। এবং মাইবী নামক প্রাচীন মতের 
পুরোহিতসম্প্রদায়ের প্রভাব এখনও বর্তমান আছে। লাইহরাউবা 
নৃত্য চৈরাউবা প্রভৃতি বাৎসরিক অনুষ্টানে মণিপুরী সমাঞ্জের যে 
স্বতন্ফ ত আনন্দের অভিব্যক্তি দেখ! যায়--তাহাতে সেই প্রাচীন 
মতেরই জয়ধ্বনি। দ্বিগ্ততাগ্ত্রিক বৈধব-বাদ এখানকার স্বাধীন 
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গণতান্ত্রিক সমাঁজব্য-স্থাকে ভাঙ্গিয়। বর্ণাশমধমের শক্ত বনিয়াদ 
গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ হইয়াছে । 

গুরু শান্তি দাসের নিকট রামানন্দী বৈষ্ণব মতে দীক্ষ। গ্রহণের 
পর পামহৈব! স্বভাবতই উক্ত মতের যথেষ্ট পোষকতা করিয়া 
থাকিবেন। পরবর্তাকালে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের মতের জনপ্রিয়তা- 
বৃদ্ধির ফলেও রামানন্দী আচার অনুষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 
ইন্ষালে রামজীর মন্দিত এবং বিশেষ পর্ব পউলক্ষে শিরন্ত্রাণ পরিধান 
রামানন্দী মত এবং আচারেরই প্রত্যক্ষ নিদর্শন। বৈষ্ব গুরু 
শান্তিদাস জধিকাপী'র পুর্ব পরিচয় এখনও জান। যায় নাই। 
তিনি শ্রীহট্র হইতে মণিপুরে আসিয়াছিলেন এইরূপ কাহিনী 
প্রচলিত আছে। পামহৈবার মত একজন শ্রেঠ রাজার উপর 
প্রভাব বিস্তান এবং অল্পদিনেব মধ্যে রাঁমানন্দী মতের জনপ্রিগ্নতা 
অর্জন--গুরু শাস্তি দাসের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভারই 
পরিায়ক। 

বৈষ্বধর্মের এইরূপ রাজসিক মর্যাদা অর্রনকে একটি আক- 
শ্মিক নিরপেক্ষ ঘটন! মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে স্কুল কর হুইবে। 
রাজনৈতিক কারণে মণিপুরের সঙ্গে কাছাড়, শ্রীহট, ত্রিপুরা ব৷ 
আসামের চেয়ে ব্রন্মদেশের সঙ্গেই যোগাযোগ হষ্টয়াছে বেশী। 
নৃতন বৈধ্বধম প্রচারের পর অতি সামান্ত দিন ব্যবধানের মধ্যে-ই 
্রচ্মদেশের সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিয়া! (১৭৫৮ খুঃ অব্দ) মণিকপুর 
দখল করে। ১৭৫৮ হইতে :৮২৬ খুষ্টান পর্বস্ত এই প্রায় ৬৮ 
বংসরের মধ্যে মণিপুর বছ্বার অঙ্গাদেশ কতৃকি আক্রান্ত ও শাসিত 


৮২ মণিপুরের ইতিহাস 


হইয়াছিল। এই সমস্ত আক্রমণকারী নৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধ 
ছিলেন। তাহার। নিশ্চয়ই এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার চেষ্টায় 
্রটী কবেন নাই। পুবাতত্ব অন্বেষণের ফলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মৃত্তিটি 
সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যেই ব্রচ্মঃদশ হইতে আনীত হইয়াছিল। 
কিন্তু তথাপি মণিপুরী সমাজ বৈষ্বধর্ম গ্রহণের পূর্বে বা পরে 
কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নাই। নূতন বৈষ্ণব মতের তীব্র সমা- 
লোচক প্রাচীন্পন্থী গুর খোংনাং থাবা! গরীবনিওয়াজকে নাগসন্তান 
খলিয। উল্লেখ কারয়াছেন। গরীবনিওয়াজের নাগাকুলে জন্ম সম্বন্ধ 
মতানৈকা থাঁকিলেও তাহার নাগ! সাহচর্য এবং নাগা-ও্ীতি অত্যন্ত 
নুবিদিত। কিন্তু তথাপি দেখা যায় রাজার ধর্মমত একই রাজ্যের 
অধিবাসী নাগ। সম্প্রদায়ের পর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। অন্যদিকে মণিপুরী সমাজ বসনে ভূষণে১ আচার নিষ্ঠায় খাটি 
বৈষঃব হইয়। উঠিল। মানবজাতির ইতিহাস এবং উপরিউক্ত বিসদৃশ 
ঘটনাদৃষ্টে-_ বৈষবগুরু শাস্তিদাসের কারসাজিতে গরীবনিওয়াজ 
প্রাচীন ধর্ম লোপ করিয়া! মণিপুরীদের উপর বৈষ্ণবধর্ম চাপাইয়া 
দিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছা! -কোন এতিহাসিকের পক্ষে 
সম্ভব নয়। 


মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার প্রসঙ্গে ভারতীয় বৈষ্ণব মতের 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখের দ্বার! এবিষয়ে ধারণ। আরও স্পষ্ট হইবে । যদিও 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানুঙ্গ কতৃকি বিশিষ্টাতৈত মত 
প্রচারের পর হইতেই ভারতে বৈষ্ণব মতের প্রাধান্ত লক্ষ কয়! যায় 
তথাপি ভক্তিবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃ্ির 


মনিপুরের ইতিহাস ৮৩ 


মজ্জায় মিশিয়া আছে। ইহার প্রাচীন নাম ছিপ একান্তিক ধর্ম। 
ইমদ্ভগবদ্গীতার বাণীর মধ্যেই ইহার দার্শনিক ভিত্তি। বাহুদের 
কৃষ্ণ, বুদ্ধ অথবা! মগ্াবীরের মত, নীরস বৈদিক ক্রিয়াকলাপেব 
আড়ম্বর হইতে সমাজকে মুক্ত করার জন্য লোকসমক্ষে প্রেম এবং 
ভক্তির সদর দরজা খুলিয়৷ দেন। কিন্তু মহাভারতের যুগেই দেখ! 
যায় ক্রমে এই মত সার্বিকত। হারাইয়! এক নারায়ণীয় সম্প্রদায়ের 
স্ষ্টি করে। এইরূপ সম্প্রদদায়কেই অন্যান্ গ্রস্থে পঞ্চরাত্র এবং সত্ত 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। গ্রীকপর্যটক মেগাস্থিনীসের বিবরণীতে 
খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইহাদের অস্ভিহ্বের সাক্ষ্য মিলে। ক্রমে 
নারায়ণীয় এবং বিষ্্জ এই ছুই সম্প্রদায়ের আদর্শের মিল'নব ফলে 
বৈষববাদের (৬৪183551505 ) উৎপত্তি হয়। সম্রাট অশোকের 
সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়ত। বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম- 
সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ ক্ষীণপ্রভ হুইয়া গেলেও বেঞ্চ মত একেবারে 
লুপ্ত হইয়া যায় নাই। খুষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাঁজগণ পরম- 
ভাগবত উপাধি গ্রহণ করিতেন। হর্ষবধনের মৃত্যুর পর আদিত্যসেন 
নামক মগধের একজন গুপ্ত রাজা গয়াতে একটি বিষুমন্দির স্থাপন 
করিয়াছিলেন । খুষ্টীয় নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য নিগু9 ঈশ্বরবাদের 
মাহায্যে বৌদ্ধদর্শনের শুগ্যবাদকে শুন্য করিয়। দিয়! বুদ্ধধর্মের মূলে 
কুঠারাঘাত করেন। তাহার ফলে ভারতে বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদ 
পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়! উঠে | ভবসমুত্রপারের তরণী হয় একমাত্র 
জ্বান। রামানুজ নিণ ঈশ্বরের পরিবর্তে সর্বগুণ-সমস্থিত ঈশ্বরের 
করনা! করেন | ভক্তিদ্বার সেই নগুণ ঈশ্বরের কুপালাভ করা যায়। 


টি মণিপুরের ইতিহাস 


ভক্তি জ্ঞানেরই এক বিশেষ প্রকার মাত্র । রাঁমানুজের ঈশ্বর ভক্তের 
নিকটতম আত্মীয়। বুদ্ধধর্মের শৃন্যবাদে অথবা শঙ্করের শুফজ্ঞানমার্গে 
ভাবাবেগের কোন স্থান নাই। মানুষের অন্তরের ভাবপ্রবণত। 
এতদ্দিন চাপ! পড়িয়াছিল। রামাম্ুজের মধুর ভক্তিএসে সিক্ত 
হওয়ায় শুক্মন-যমুনা আবার উদ্বেল হইয়! উঠিল। এর পর 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসিলেন নিম্বার্ক, মাধবাচাধ্য এবং রামানন্দ। 
ইহার! সকলেই সণ ঈশ্বরের উপাঁসক। রামনন্দই সর্বপ্রথম 
রাম এবং সীতার যুগলমৃত্তির মধ্যে বিষ্ণুর যথার্থ শ্বরূপ কল্পুন। 
করিয়া আচগ্ালে পতিতপাঁবন সীতার'মকে ভজন! করার অধিকার 
দেন। তাহার-ই প্রধান মুসলমানভক্তঃ কবীর রাম রহিম এক 
করিয়! হিন্দুমুসলমানের ভেদ ঘুচাইয়া দেন। 

বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণপূজারী আর একটি শাখার প্রধান গুরু 
হইতেছেন বল্লভাচর্য (১৪৭৯ খ্ৃষ্টাবর )। এই মতে রাধিকা হই- 
তেচ্ছন কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত এবং ভক্তদের আদর্শ। কিন্তু এই 
কুষ্ণরাধিকাতত্বের যথার্থ তাৎপর্য উপলদ্ধি করিতে না পারিয়৷ 
বৈষ্ঃবসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশ এক সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
রাধা এবং গোঁপিনীদের সম্পর্কের স্থল ব্যাখ্যার 'অন্থকরণ 
করিতে যাইয়! ত্যাগ এবং সংযমের পরিবতের্ বিলাস এবং ইন্দ্রিয় 
সম্ভোগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । উনবিংশ শতাববীতে 
নারায়ণম্থামী এই ভূল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 


বল্লভাচার্ষের সমসাময়িক, চৈতন্ত মহাপ্রড়ু বাংলাদেশে ১৪৮৫ 
থুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ তিনিও কৃষঝ্চভক্ত । তাহার মতে 


মণিপুরের ইতিহাস ৮৫ 


ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানের নিত্যলীলাসহচর পদে উন্নীত হইতে 
পারে। কৃষ্ঃপ্রেমে মত্ত ভক্তের চিত্তেই রাধিকার বাস। বাহিরে 
তাহার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর পিতা, 
মাতামহ এবং তীশ্তার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জনের আদি 
নিবাস ছিল শ্রীহটে। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বেই শ্রীহট বৈষ্ণব ধম'র 
একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। আ'সামেও তখন (১৪৪৯ 
--১৫৬৯ খুষ্টাব ) শঙ্করদেবের সাধনা ও সঙ্গীতে বেঞ্চব প্রেমের 
বন্য! বছে। 

একাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মাধ ভারতে বৈষ্ণব 
ধর্মের এই যে প্লাবন বহে, তাহার পশ্চাতে রাজশক্তির কোন সমর্থন 
বা আগ্ুকুল্য ছিল না। তখন ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপে মুনলমান- 
দের করতলগত। মুসলমান রাজা এবং শাসনকতাগণ ইসলামধর্ম 
এবং সভ্যতা প্রচারে বেশী সচেষ্ট ছিলেন । বৈষ্ণব ধের প্রচারকগণ 
সর্বত্রই প্রেমের ঘারা লোকের হৃদয়ে তাহাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। বলপ্রয়োগের ঘ্বারা অন্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পুড়াইয়। 
বা মন্দির অপবিত্র করিয়! ধর্ম প্রচার করার অভিযোগ বৈষবধমের 
অতিবড় শক্রগণও কোনদিন আনিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে 
আঘাতের বিনিময়ে প্রেম নিবেদনের দৃষ্টান্ত ্বারাই ত বৈষব ধমের 
ইতিহাস রচিত। 


পঞ্চদশ শতান্দী হইতে এই বৈষব ধর্মের প্লাবনের ঢেউ আ্ীহট 


এবং অন্তান্থু পার্বতী অঞ্চল হইতে মনিপুরেও আসিয়! মাঝে মাঝে 
লাগে নাই একথা কেহ বলিতে পারেন না। মণিপুরীদের ক্বভাব 


৮৬ মণিপুরের ইতিহাস 


এবং সংস্কৃতির মধ্যে প্রেমধমের যে সমর্থন ছিল তাহা নোংপোক 
নিংথে ও পাঞ্থোইবী, খন্বা ও থোইবী গ্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্যেই 
স্পষ্ট। কৃষ্ণসথা অর্জুনের স্মৃতি যতই প্রাচীন হউক মণিপুরী- 
দের অন্তব হইতে তাহা কোনদিনই মুছিয়া যায় নাই। পামহৈব'র 
পিতা রাজ চরাইরোংবা শান্তিদাসের আগমনের বছ পূর্বে ই রাধা- 
কৃষ্ণেব মন্দির স্থাপন করিয়া তাহাদের নিয়মিত পুজার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। বিষুপুরে আরও পুর্ববর্ভা রাজা খাগেম্বা কতৃক 
প্রতিষ্ঠিত বিষ্মন্দির আজও গরীবনিওয়াজের বু পুব” হইতেই 
মণিপুরে বৈষব ধ মর অস্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তার সাক্ষী দিতেছে । * 
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€.ছঞ্ ১ 
গৃহবিবাদ ও বৈদেশিক আক্রমণ 

গরীবনিওয়াজের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজীত পুত্রের নাম ছিল শ্যাম 
সা। এই শ্যাম সা”র গৌর সা এবং চিংখংখোষ্ব। (জয় সিংহ) নামে 
দুই পুত্র ছিল। মহারাজের দ্বিতীয়৷ স্ত্রীর গর্ভে অজিত সা; নুন সা, 
তোং সা, সব্যসাচী, ভরত সা এবং শত্রদ্প সা এই ছয় পুত্র জদ্মিয়া- 
ছিল। গরীবনিওয়াজের জীবিতকালেই অজিত সা'র সিংহাসন 
লাভ এবং তাহার চক্রান্তে পিতা গরীবনিওয়াজ এবং জ্যোষ্ঠ জাতা 
ষ্যাম সা”র মৃতার কথা পু:বহি বলা হইয়াছে। অজিত সার রাজত্বের 
পঞ্চম বৎসরে পিতার বিরুদ্ধে তাহার যড়্যন্ত্রের কথা রাজ্যে জানাজানি 
হষ্টয়! যায়। এদিকে ভরত সা নিজের দল পুষ্ট করিয়া একদিন 
অজিত সাঃকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়! সঙোদরের রক্তপাতের কলঙ্ক 
হইতে তাহাকে রক্ষা করার জন্য অন্মুরোধ করেন। নিরুপায় 
অজিত সা অনিচ্ছা স্ব৪ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কাছাড় রাজ্যে 
আশ্রয্ন গ্রহণ করেণ। প্রজাদের সম্মতিক্রমে ভরত স! সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়। ছুই বংসর রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর প্রায় 
দেড় বংসর পর মণিপুরের অধীন প্রায় ৩১ জন সামন্ত রাজা মিলিত 
হইয়! সবসম্মতিক্রমে শ্টাম সা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর সা'কে মণিপুরের 
রাজ। নিবাচিত করেন। অন্তুমান ১৭৫৮ খুষ্টাবধে গৌর সা সিংহামনে 
আরোহণ করেন। গৌর সা নিজে খোঁড়া ছিলেন, সেইভম্য রাজ- 
কার্ধে সাহাযা করিবার জন্য আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিথং খোস্বাকে 
(00400057580050395 ) নিযুক্ত করেন। কার্মত দিথংখোষ্বাই 


৮৮ মণিপুরের ইতিহাস 


শাসন ব্যাপারে সর্বেসব1 রহিংলন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌর সা'র 
মৃত্যুর পর মণিপুরের সিংহাসনে চিংখংখোম্বার দখল পাকাপাকি 
হইল। 


জয়সিংহ ( অথবা চিথাংখোল্বা, ভাগ্যচন্দ্র, কর্তা) 
১৭৬৪ হইতে ১৭৯৮ খুষ্টাব্ব 

য়সিংহ গরীবনিওয়াজের পৌত্র । মণিপুরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
নুপতিগণের মধো গবীবনিওয়াজের পরই জয়সিংহের স্থান । তাহার 
ম্যায় কৌশলী, রাজনীতিগুঞ, ধমপিরার়ণ বীর নৃপতি মণিপুরের ইতি- 
হাঁসে খুব কমই দেখ! যায়। “কতণ'র বীরত্বের এবং জনপ্রিয়তার 
নান! কাহিনী মণিপুরীদের মুখে মুখে এখনও চলিয়া আসিতেছে। 
মণিপুর্রে রাজকুমার এবং রাজকুমাকীগণ তাহারই বংশধর বলিয়া 
পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করেন। এই কর্তার সম্বন্ধে যে সমস্ত 
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার্দিগকে ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ কর! 
ন। গেলেও উহাদের মধ্যে ইতিহাসের মসল। যে বিন্দুমাত্রও নাই 
একথ! জোর করিয়৷ বলা যায় না। কথিত আছে জ্যেষ্ট ভাতা 
গৌর সার রাজত্বকালে তিনি একদিন রাজার অবত'মানে কংলায় 
আরোহণ করেন। প্রচলিত নিয়ম অন্থসারে একমাত্র রাজ! ব্যতীত 
আর কাহারও কংলায় আরোহণ করার অধিকার নাই। কনিষ্টেৰ 
এই আচরণ রাঙ্তার কানে যাওয়ায় তিনি জয় সিংকে প্রাসাদ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন। জয়সিং তাহার মাতুল মোইরাংএর দলপতি 
খেলেইনুংনাং তেলহেইবার ধাড়ীতে আশ্রয় নেন। রাজ জয়সিংকে 


মণিপুরের ইতিহাস ৮৯ 


হতা! করিবার জন্য উন্ত মাতুলকে যড়যন্ত্রে লিপ্ত করেন। তাহাদের 
এই ছুরভিসদ্ধি টের পাইয়৷ জয়সিং শাগার ছদ্মবেশে মারামের পথে 
থিগোমৈ (বতমান কোহিমা ) আসেন। সেখান তইতে হিডঙ্গাপুরে 
তাার পিস রামনারায়ণের প্রাসাদে বিছুদিন অবস্থান করিয়া 
তেখা ও (1616175০ ) রাজ্য গমন করেন। মণিপুধীরা আসামকে 
তখন তেখাও বলিত। কিন্তু শক্র সেখানেও তাহার পশ্চাৎ ধাওয়া 
করিল। তেখাও রাজ ন্বর্গদ্ব * তাহার বন্য হস্তী বশীড়ত করার 
অদ্ভূত কৌশল দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে আশ্রয় এবং সাহাযা দান 
করিতে প্রতি শ্রঙ হন। এইরূপ কৌশল এবং বীরত্বের জন্াই তাহার 
নাম হয় জয়সিং । কিছুদিন পর তিনি “কুকীর' ছদ্মবেশে মণিপুরে 
প্রবেশ করিয়া প্রথমে মোইরাং এবং পরে বিষুপুরে আসেন। লোকে 
তখন তাহার কথা ভূলে নাই। ক্রমশঃ তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়! 
পড়ায় দলে দলে লোক আপিয়। তাহার পক্ষে যোগ দিতে থাকে। 
কিন্ত কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার পূর্বেই রুগ্ন গৌর সার নৃত্য 
হওয়ায় জয়:সং অনায়াসেই কংলায় আরোহণ করিয়। মণিপুরের 
রাজদগু গ্রহণ করেন। 

- গরীবনিবাজের মৃত্যু এবং রাজপুত্রদের মধে; অনৈক্যের ফলে 
মণিপুর রাষ্ট্রের শক্তি অনেকাংশে খর্ব হইয়া যায়। এই ম্ুযোগে 
ব্রন্গাদেশের বাহিনী বিভিন্ন সময়ে মণিপুরে প্রবেশ করিয়৷ ধ্বংশের 
তাগুৰ লীল! চালায়। বন্ততঃ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টান 
ইয়ান্দাবো। চুজির (715817 ০৫ ৪৭৪৮০) কাল পধন্ত মণিগুরের 

* আমাদের নৃপতিগণ শ্বগর্দেব €শ্বগদেও ) উপাধি ধারণ করিতেল। 


৯০ মণিপুরের ইতিহাস 


ইতিহাসের প্রধ'ন ঘটন। হইতেছে ব্রদ্মবাহিশীর আক্রমণ এনং তাহা 
প্রতিহত করাব চেষ্টা। জয়সিংহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই 
১৭৫৫ খুষ্টা/ব এবং ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে পর পর ছুইবার ক্রন্মের সৈ্য 
কর্তৃক মাণপুর আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৭৫০ খুষ্টাবে 
আলো্প্রা (4১1১00015) অথবা! আলাউঙগপায়া (4৯153720855) 
নামক উত্তর ব্রন্মেব কোন দোলপতি উত্তর ও দক্ষিণ ব্রদ্মক্তয় করিয়। 
এক শপ্ডিশালা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলেন। তাহার সেনাপতিগণ দক্ষিণ- 
পূর্ব শ্থাম এবং পশ্চিমে মণিপুর পর্যস্ত হানা দেয়। ১৭৫৫ 
থুষ্টার্ধে আলোম্প্রার এক আত্মীয়ের পরিচালনায় ব্রহ্মসৈম্য মণিপুরে 
গ্রবেশ করিয়া তাহাদের ধ্বংশকার্য সম্পাদন করে। আজও এই 
কুলথাকাহালবা” (1৮০9০10)51585175195) অথবা প্রাথমক ধ্বংসলীলার 
কথ। মণিপুরীদের মনে হু'স্বপ্নের মত জ।গিয়া আছে । ব্রহ্মবাহিনীর 
এই আকন্মিক বিয়ের মূলে ছিল তাহাদের ব্যবহৃত আগ্নেয় অন্্র। 
মণিপুরের অস্ত্রাগারে তখনও আগ্নেয় ভন্ত্র প্রবেশ করে নাই। দা, 
বর্শ। তীর ধণ্ুক ছিপ সেখানকার প্রধান সমরোপকরণ । ১৭৫৮ 
ুষ্টা.্ আলোন্প্রা স্বয়ং সসৈচ্চে মণিপুরের সামন্ত রাজ্য শান 
(51827) ) এবং পরে কাবো! (1৫০০০) দখল করিয়া আইমোল 
(10915 ) গিরিবক্কের মধ্য দিয়! পালেল (25191) অঞ্চলে প্রবেশ 
করেন। তৎকালীন রাজ! ভরত স! পরিচালিত মণিপুরের সৈন্য 
এই শ্থানে তাহার নিকট পরাগ্িত হয়। কিন্তু মপিপুরের 
রাজধানীতে ১৩ দিন থাকার পরই পেগুদের (2880৩1৭) বিভোর 
সংবাদ পাইয়! তাহাকে চলিয়া! যাইতে বয়। এ যাত্রায় ব্রঙ্গের সৈম্ব 
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চলিয়া গেলেও কাবো (591০ ) সমেত মণিপুর রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের 
অনেকাংশ ব্রন্মের অধীনে রহিয়া গেল। ইতিপূর্বে কাব উপতাকা 
বরাবরই মণিপুর রাষ্থের অধীন ছিল। 

পিতৃহন্তা অজিত সা 'আলোম্প্রার অভিযানের ছুই বংসর 
পৃর্বই ভরত সা কতৃকি সিংহাসন্চ্যুত হইয়! কাছাড়ে অবস্থান 
করিতেছিলেন। মণিপুর রাষ্ট্র ব্র্মের হাস্ত এইরূপ পর পর ছুইবার 
পযুদদস্ত হওয়ায় তাহার মনে হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধা'বর বাসনা 
জন্মে । কিন্তু অপর কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহার এই আশা 
ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য তিনি ১৭৬২ 
খুষটাৰে চট্টগ্রামে অবস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভ্গ্যতম গ্রধান 
কন্মমচারী মিষ্টার ভেরেলক্ট্রের (11. ৬:18) সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়। তাহাকে জানান যে তাহার ভ্রাতাগণ বড়যন্ত্র করিয়া 
তাহাকে অন্যায়ভাবে মণিপুরের সিংহাসন হইতে অপসারিত 
করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরেজের সাহায্য পাইলে তিনি সেই সিংহাসন 
পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। এইরূপ আবেদনে ভেরেলষ্ট সাহেব 
প্রথমে তাহার প্রতি কিছু সদয় হুইয়াছিলেন বল্গিয়া জান যায়। 
গৌরসার ভাই জয়সিংহ তখন ভাইএর নামে রাজ্য শাসন 
করিতেছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে অজিত সার যোগাযোগের খবর 
পাইয়া! তিনি অবিলম্বে ভেরেলই সাহেবের নিকট পিতৃব্য অজিৎসার 
অপকীির কথা সবিস্তারে নিবেদন করেন। তত্কালীন ত্রিপুরার 
অধিপতিও জয়গিংহের বিবরগ সঈমর্থন ধরিয়াছিলেন। ফলে 
অজিৎসার সন্বন্ধে ভের়েলষই লাহেধের মত পর্দিবতিত হয়। ইহার 
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পর অজিত সার সঙ্গে ইংরেজের আর কোন চিঠি পত্রের আদান- 
প্রদান হয় নাই। 


ব্রহ্ম রাজ্যের শক্তিবুদ্ধিতে ভারতের ইং.রজ প্রতিনিধিগণও 
কিছু বিচলিত হয়াছিলেন। ১৭৫৯ খুষ্টাব্দে ফরাসীদের প্ররোচনায় 
ইরাঁবতী মোহনায় নেগ্রাইজ (13581819 ) দ্বীপে "বস্থিত ইংরেজ 
ব্যবসায়িগণ বমিদের ছার। নিহত হওয়ায়ঃ ইংরেজ সরকার প্রতিশোধ 
গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিল ৷ এইসময় জয়সিং অজিৎসার চে ব্যর্থ 
করিয়। ইংরেজের সাহায্যে ব্রহ্মকতৃক অধিকৃত মণিপুরের অঞ্চলসমুহ 
পুনরুদ্ধারের জন্য চট্টগ্রামে অবস্থিত ভেরেলই্ট সাবের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা চালান। ১৭৬২ খুষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
মণিপুরের রাজ্দূত শ্রীহরিদাস গোস্বামী চট্টগ্রামে মণিপুর রাজের 
পক্ষে প্রথম ইঙ্গ-মণিপুর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্িপত্রে সর্ব 
শুদ্ধ ৯টি সতের উল্লেখ দেখ! যায়। সর্ত অনুযায়ী ইংরেজসরকার ৬ 
কোম্পানী সৈন্ দিয়! ব্রচ্ষের দখলে মণিপুরের অংশ পুনরুদ্ধারে 
প্রতিশ্রুত হয়। স্থির হয় মণিপুররাজ উক্ত সৈচ্যের ব্যয় এবং ক্ষতি 
মণিপুরের শবণমুদ্র! ধারা শোধ করিবেন; কোন পক্ষই অপরের 
অনুমতি ভিন্ন ব্রন্মের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হইবে নাঃ পরম্পব পরস্পরের 
শত্রুর বিরদ্ধে সর্বদ] সাহায্য করিতে প্রস্তত থাকিবে । উভয় রাষ্ট্রের 
মধ্য বাণিজ্যের কোন বাধ! নিষেধ থাকিবে না; উপরন্ত মণিপুর- 
রাঁজ তাহার রাজধানীতে ইংরেজের কুঠি (18০1০1$ ) নির্মানের জঙ্ 
যথোপযুক্ত নিফর ভূমি দান করিবেন; মপিপুরের হাগড অঞ্চল 
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পুনরুদ্ধার হওয়া পর মণিপুর-রাজ তাহার নিজ রাজোর মধ্য দিয়া 
ইংরেজের সঙ্গে চীনের বাবসা বাণিজ্যব স্থবিধ। করিয়! দিবেন । 

চুক্তি অনুযায়ী টট্টগ্রাম হইতে কোম্পানীর একদল সম্য বঙ্গের 
পূর্ব সীমান্ত পথে ৪ মাসের রাস্তা অতিক্রম করিয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে কাছাড়ের রাঞ্জধানী খাসপুর (08৪3০81) আসিয়া 
পৌছে। তখন বর্ষাকাল, সেইজন্য মণিপুরের দিকে আর অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব হইল ন|। স্বয়ং ভেরেলষ্ট এই বাঠিনীর নায়ক ছিলেন। 
খাসপুরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তিনি সৈন্যদল বর।ক নদীর 
বাম তারে জয়নগর পরগণায় বত্মান বদরপুরেব শিকট স্থানান্তরিত 
করিতে বাধ্য হ্টলেন। এই সময় ১৭৬৩ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
ইংরেজের সঙ্গে বাংলার নবাব মীরকাদিমের যুদ্ধ বাধায় ভেরেলষ্ট 
সাহেবের উপর অবিলদ্দে বাহিনীসহ চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসার আদেশ 
হয়। হথঁতরাং সেবারের মত তাহাকে মণিপুরে যাওয়ার স্থল 
ত্যাগ করিতে হয়। 

এদিকে মণিপুরের রাজদুঁত হরিদাস গোন্বামী চুক্তিপত্রসহ 
যথাসময়েই মণিপুরে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু রাঞ্নৈতিক চক্রান্তের 
ফলে ইতিপূর্বেই সাময়িকভাবে জয়সিংহের কতৃত লোপ পাইয়াছিল। 
সেই জন্যই বোধ হয় ইংরেজ সৈগ্কচ যখন খাসপুরে আসে তখন 
মণিপুর রাজপনরবার হইতে ভেরেসঃ সাহেব কোন সাড়াশব্দ পান নাই। 
এক বংদর পর ১৭৬৪ খুষ্টাবের ১১ই.সেপ্টেম্বর তারিখ গৌর সার 
৩ জন দূত চট্টগ্রামে ভেরেলষট সাহেবের নিকট আসিয়া জয়সিং 
কক সম্পাদিত চুক্তিতে মণিগুর রাষ্ট্রের অনুমোদন জাদায়। 
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তাহার! এই সঙ্গে জানায় যে ত্রচ্মের আক্রমণে দেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা! সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় মণিপুরের পক্ষে বৃটিশ সৈন্ের খরচ বাবদ 
অর্থ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রো দেওয়া সম্ভব হইবে না। মণিপুর রাঁজ 
তাহার দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বার উক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে 
ইচ্ছুক । গত বংসর বৃটিশ সৈম্যের খাসঞুর পর্যন্ত যাওয়ার ফলে 
যে বায় হয়, তাহাও তিনি উক্ত উপায়ে শোধ করিতে সম্মত হন। 
চুক্তি পালনে মণিপুররাজের আগ্রহ এবং সদিচ্ছার প্রমাণন্বরূপ 
তাহার পক্ষে তাহার দুতগণ ইংরেজ সরকারকে সেই সময়ই ৫ শত 
মেক্‌লে স্বণমুদ্রা (500 1৩০1৩ 0০1 [২০০৪) প্রদান করেন । 
তখন একটা মেক্লে স্বর্ণ মুদ্রাব দাম ছিল ১২২ টাকা । কিন্তু এই 
চক্ির পরই ধণিপুরেব সঙ্গে ইংরেজ্ের যোগস্ুত্র পুনরায় বিচ্ছিন্ন 
হইয়। যায়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌর সা'র মৃত্যুর পব জযসিংহের 
ক্তৃ হ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় । তিনি এবারে রাজশক্তি ও রাজসম্মানের 
অপ্রতিঘন্ী অধিকারী হইয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা গৌর সা কতৃক জয় সিংহের পদচ্যুতি সম্পর্কে মণিপুরে যে 
কাহিনী প্রচলিত কাছে, তাহ। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলঘারাও 
সমধিত হইতেছে দেখ। ষায়। কোম্পানীর দলিলসমূহের হিসাবমত 
দেখা যায়, জয়সিং ১৭৬২ খৃষ্টাৰের কোন সময় হইতে ১৭১৪ 
ৃষ্টান্ধে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ ১1 হইতে ২ 
বংসরের জঙগ্ত মণিপুরের শাসনব্যবগ্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। 
মগিপুরে ইংরেজী শিক্ষণর প্রচলন বেশী দিন পূর্বে হয় নাই। মুষ্টিমেয় 
ইংয়েজী শিক্ষিতদের মধ্যেও আজ পর্যন্ত কেহই ভারত সরকারের 
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মহাফেজখানায় রক্ষিত এতিহাসিক দলিলপত্রের অনুসন্ধান করেন 
নাই। সেই জন্য মণিপুরে প্রচলিত এই কাহিনী কোনরূপ লিখিত 
বিবরণের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া পুকষপরম্পরাক্রমে এতিহাসিক সত্য- 
কেই পরিবেশন করিতেছে। 

১৭৬৪ থুষ্টাবে জয় সিং সিংহাসনে আরোহণ করিলেও নিষ্ষণ্টক 
রাজাভোগ তাহার ভাগ্যে ছিলনা । ১৭৬৪ হইতে ১৭৯৮ খ্ৃষ্টাব্ধের 
মধ্যে তিনি ৩ বার সিংহাসনটুযত হইয়াছিলন। ১৭৬৫ খৃষ্টাবে ব্রচ্ষের 
সিংহাসনে আলোম্প্রার (£৯1০205 ) উত্তরাধিকারী সিন্‌-ব্যু'-সিন্‌ 
অথব] সেম-বিউ-গুয়েন ((1910-0$ 0-5171) 07 91557870586) 
মণিপুরে প্রবেশ করিয় মণিপুর সৈম্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। 
জয়সিং মণিপুর ছাড়িয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজ্বী 
সৈম্যের হস্তে মণিপুবের অধিবাসীদের লাঞ্ছনার একশেষ হয়। ব্রচ্ধের 
এই অভিযানে ক্রয়সিংহ্র মাতুল, মণিপুরের বিভীষণ খেলেই ছুংনাং 
তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়সিং পরে সিংহাসন 
অধিকার করিয়া এই গৃহশক্র এবং মোইরাং অঞ্চলে তাহার সমর্থক, 
দিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। মিন-বুু-সিন, ওয়াং- 
খাইময়ুম এরিংবা ( ড/80810১517085 0 [115805 ) নামক 
মণিপুয়ের রাজবংশের এক রাজকুমারকে ব্রচ্মের সামন্ত রাজায়ুপে 
ঈণিপুরের সিংহাসনে বসাইয়! নিজ দেশে চলিয়া যাদ। 

আফামের ইতিহাস টুংখুঙ্গিয়। বুরজীতে ( 1528 81507085 
991801%) দেখা যায় দ্ব্গদেব রা'জন্বর সিংহের হাকত্বকাতে (১৭৫১ 
-”১৭৬৯ খুঃ অন্প ) ১৬৮৫ শের পর (১৭৬৩ খুষ্টাবের নবের' 


৯৬ মণিপুরের ইতিহাস 


মাসের পৰ ) কোন সময়ে মণিপুবের অধিপতি জয়সিং ব্রন্মাদেশের 
রাজা কতৃক নিজদেশ হহতে বিতাড়িত হয়! কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জয়সিং এবং কাছাঁড়েব রাজা উভয়ে একযোগে কীতিচন্দ্ 
বড়বড়ুয়ার মান্ফত ব্র্গংদরবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আসামে 
তখন শদিয়া হইতে কোলিয়াবড় ( %০11510গ ) পধন্ত অঞ্চলের 
শাসনকত1 এবং সেনাপতিকে বড়বড়ুয়া বল! হইত। স্বর্গদেব 
তাহাদের ইচ্ছা! অবগত হইয়া তাহাদিগকে বাজদরবারে লইয়। আ- 
সিবার জন্য বড়বডুয়াকে অনুমতি করেন। সেই অনুসারে তিনি 
১৬৮৬ শকের আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন যাত্র! করিয়া রাহা 
(১8) অঞ্চল উপস্থিত হইয়া মণিপুর-রাজ জয়সিং এবং 
কাছাড়ের ডেকাবাজাকে তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর 
পাঠান। ছয়নিংহের সঙ্গে তখন তাহার পুত্র যুবরাজ অন্ুপানন্দও 
ছিলেন। যথাসময়ে রাজাদিগকে সঙ্গে "ইয়া নৌকা পথে খড়বডুয়! 
রাজধানী রংপুর পৌছিয়া ন্বর্গদেবকে তাহাদের আগমনের সংবাদ 
দেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে স্ব্গদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে 
বড়বড়,য়া বলেন “মপিপুরের রাঁজাগণ অঞ্জুনের পুত্র বনত্রধাহনের 
বংশধর। ইহার] যে ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সেইজগ্য 
আমি আশা করি আপনি মণিপুরের অধিপতি জয়সিংহের বন্ধা। 
কুরজনয়নীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন।” বড়বড,য়ার অনু" 
রোধে স্বর্গদেব বিবাহে সম্মত হুইলেন। মহাসমারোহের সহিত 
বিবাহকার্ব সম্পন্ন হয়। এইম্থানে ইহ উল্লেখযোগ্য যে “বিজয় 
'গাধালী”র লেখক রাজকুমারী কুরজনদ্বনীকে জয়সিংহের কন্তা ন! 


মরিপুরের ইতিহাস ৯% 


বলিয়। ভাঙার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌর সা?র কন্যা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। উক্ত লেখকের বিবরণে দেখা যায় জয়সিং গোর সর 
কম্তাকেই আপন কন্য1 বলিয়। পরিচয় দিয়া স্বর্গদেবের হুস্তে তাহাকে 
সমর্পণ করেন। জয় সিংহের পক্ষে এইরূপ লুকোচুরি করার কোন 
কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যাঁয় না। জয়সিংহের বন্যার সখ্য! নেহাৎ 
কম ছিল না । বৃদ্ধঝয়সেও তিনি তাহার একটি কণ্ঠাকে ত্রিপুরার 
রাজ। রতনমাণিক্যের হস্তে সমার্পণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে 
আসামের রাজা ব্র্গদেবের হস্তে শিজ কন্টার বিবাহ দিতে আপত্তি 
থাকার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কুরঙগনয়নী নিজের গুণে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্গদেবের 'প্রধানা মহিষী'র পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। ১৬৯১ শকে ন্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর 
মাওমার নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা রাঘ মরাণ যখন রংপুর 
দখল করিয়া পরবতা রাজ। লক্ষ্মী সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করে তখন 
এইকুরজনয়নীই কৌশলে রাঘকে হত্য। করিয়া ১৭৭* খুষ্টাবে লক্ষমী- 
দিংহকে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহাষ্য করেন। 

কুরঙগনয়নীর সঙ্গে ন্বর্গদেব রাজেশ্বর সিংহের বিবাহের পর কীত্তি- 
চন্দ্র বড়বদুয্া এবং অপরাপর ডাঙ্গরিয়াগণ ন্বর্গদেবের নিকট মণিপুররাজ 
জয়সিংকে মণিপুর পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য করিতে পরমার্শ দেন। 
সবর্গদেব ইহাতে সম্মত হইয়া! ভীটরুয়াল ফুকনের অধীন একদল সৈন্য 
প্রেরণ করেন। জয়সিং তাহাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে থাফেন। 
কিন্ত অরণ/সক্ক,ল পার্বত্য প্রদেশে নাগাদের প্রতিধন্ধকতায় দরুণ 
জভিযান ব্যর্থ হয়। জয্নলিং তাহাদিগকে গথ দেখাইতে গিয়া 


৪৮ মণিপুরের ইতিছাস 


নিজেই পথ ভূল কবিয়া ফেলেন। ফলে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। 
সেবারের মত আসামের টসম্তদল ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। 

১৭৬৮ থুষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে ন্বর্গদেব, জধসিংহের সাহায্যার্থ 
পুনরায় একদণ সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলের প্রধান অংশ 'রাহা?তে 
ছাউনি করে। অবশিষ্ট ১* হাজার সৈন্য জয়সিংহের সঙ্গে কাছাড়ের 
মধ্য দিয়া মীরাপ নদীর তীর পর্যস্ত অগ্রসর হয়। সেখান হইতে 
অস্মিং একদল নাগাবাহিনী সংগ্রহ করিয়। মণিপুরের সিংহাসনে 
প্রতিঠিও ব্রন্ধের সামন্তরাঞাঁকে লাঙ্গাথেনের (1-978৭৮)৩% ) নিকট 
পরাজিত করিয়। সিংহাপন পুনরুদ্ধার করেন। 

রাজ। জয়গিংহের অবত গানে ব্রন্ষের সামন্ত রাজ ওয়াংখেই 
ময়ুম এরিংবা মণিপুরের শাসনকাধ পরিচালন! করিয়াছিলেন। 
রাজসরকারে জয়সিংহের মাতুল বিশ্বাসঘাতক, মৈরাংএর দলপতি 
খেলেই ঈংনাং তেল খেইবার প্রতিপত্তিও অপাধারণ বৃদ্ধি পায়। ব্রচ্গের 
রাজ। সিন বু'-সিনের নিকট “স নিজ কন্তাকে সম্প্রদান করে। 
এরিংব৷ ব্রহ্মারা্জকে খুসী করার জন্য যজ্জোপবীত এবং বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রতীক 'মালা” পরিত্যাগ করেন । জনসাধারণ তাহার ব্যবহারে 
মোটেই সন্তষ্ট ছিল না। তাহার রাজ্যা ভিষেকের প্রাককালে মণিপুরে 
এক প্রবল জলপ্লাবনে প্রজাদের ছুর্দণ। চরম সীমায় পৌছে। এ 
অবস্থায় অভিষেকক্রিয়া শ্থগিত রাখ! হয়। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ 
ুষ্টাব্দে জয়সিং আগামের দাহাযো সিংহাসন পুনদখল করিয়া 
মণিপুরের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনেন। ওয়াংখেই ময়ুম এরিংবা 
বশ্বতা স্বীকার করায় জয়সিং দয়াপরবশ হষইয়া তাহাকে বিন! 


মণিপুরের ইতিহাস ৯৯ 


দণ্ডে যুক্তি দিয়া মণিপুরীদের কোন একটি সম্প্রদায়ের নেতারূপে 
মনোনীত করেন। 

জয়সিং শাসনভার গ্রহণ করিয়। শীত্রই রাজ্যে শান্তি গ্রতিষ্ঠিত 
করেন। তাহার সময়ে বাংল! দেশ হইতে ।বঞ্চবগুরু শ্রীর্প পরমান্ন্দ 
ঠাকুর, গল্গানাবায়ণ চক্রুবাঁ, কৃষ্ণনাবাঁয়ণ চক্রবতি, কুগ্জবিষ্কারী, 
নিধিরাম আচার্য ঠাকুর, রামগোপাল বৈরাগী, অধিকারী কামদেব 
ব্রজ্বাসী, কৃষ্দাস ঠাকুর প্রভৃতি বৈঞ্ুব ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন 
সময়ে আসিয়া মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তখন 
হইতেই রামানন্দী বৈষ্ণব মত্রে পরিবতে গৌডীয় মত রাজধর্্ে 
পরিণত হয়। রাজ তাহার প্রাসাদে মন্দির নির্াণ করিয়া তাহাতে 
কাঠাল কাঠ তৈরী নুন্দর শ্রীগোবি'ন্দর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তাহার মন্ত্রী জ্নন্ত সাই মন্ত্রীময়ু্ম লৈকাই নিজবাড়ীতে মন্দির নির্মাণ 
করিয়া একই কাঠের তৈরী বিজয়গোবিন্দের মৃষ্তি স্থাপন করেন। 
তাহাদিগকে অগ্থুসরণ করিয়া হতো ইবম চুরা শর্মা এবং কিশোরীপুজ 
মন্ৰির নির্মাণ করিয়া যথাক্রমে মদনমোহন এবং গোগীনাথের মৃত্তি 
স্থাপন করেন। রাজপ্রাসাদে প্রীগোবিন্দের মুস্তি স্থাপিত হওয়ার 
পর জয়সিং "মহারাজ ভাগাচন্দ্র' নামে পরিচিত হন। মহারাজের 
কন্যাগণ সর্বদা শ্রীগোবিন্দের পুজা ও সেবায় রত থাকিতেন। 
মহারাজকুমীরীদের মধো মীজা লাইরোইবী (9709 1.871015) ভক্তি 
এবং সেবায় সাধনমার্গের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
শীগোবিন্দই তীহার সংগীত এবং নৃত্যের মূল প্রেরপা ছিলেন। 
তাহার গানে এবং নাচে শ্রীগোবিশের প্রতি গভীর ' প্রেম ও ভ়ি। 


ও মণিপুরের ইতিহাস 


ফুটিয়া উঠিত। মহারাজ জয়সিং ধ্যানে নৃত্যের এক নৃতন ভাব ও 
ছন্দের সন্ধান পান। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা তাহার বন্যা 'মণিপুরের 
রাধা সীজা লাইরোইবীঃর নুত্যে সেই ভাব ও ছন্দরূপ পরিগরহ করে; 
এক্রূপে অতি মনোরম “রাসন্ৃত্যে'র জন্ম হয়। মন্তারাজকুমারী 
রাসেশ্বর শ্রীগোবিন্দের সম্মুখে নিজেকে রাসেশ্বরী কল্পনা করিয়া 
'রাসঘৃত্য” করিতেন। তাহার রচিত বলিয়া কথিত একটি বাংলা 
বৈষ্ণব সংগীতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সংগীত তিনি তাহার 
প্রেমের ঠাকুরকে শুনাইতেন। 

মভ্ভারাঁজ জয়দসিংহের স্ুশাসনে নানাদিক দিয়! রাক্ষের সমুদ্ধি 
শীঘ্রই ফিরিয়া আসে । কিন্তু ইহাই পুনরায় ব্রদ্মাদেশ কতৃক মণিপুব 
আক্রমণের কারণ হয়। ১৭৮ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টানদের মধ্যে 
মণিপুর অন্তত চারবার আক্রান্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
দলিলে দেখ। যায় ১৭৭৪ থুষ্টাব্ধে জয়সিংহ ব্রঙ্ষের সেম কতক 
মণিপুর হইতে বিতাড়িত হুইয়া উত্তরদিকে পাহৃড়পর্ধবত অতিক্রম 
করিয়! জোরগাট পৌঁছেন। সেখান হইতে কাছাড়ে যাইয়া তিনি 
অনেকবার সিংহাসন উদ্ধারের চে! করেন। ১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ 
ুষ্টাব্বের মধো বিভিন্ন সময়ে খেলেম্বা নামক মণিপুরের একজন 
রাজকুমার ব্রক্ষের সামন্ত রাজ! হিসাবে মণিপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

১৭৮২ খ্ুষ্টা্ধে জয়সিং ব্রহ্মারাজ ণসিন-ব্যু-সিনে'র সঙ্গে মিত্রতা 
স্থাপন করিয়। মণিপুরের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষটিত হল। উহার 
পর ১৭৯৮ খুষ্টাব। পর্ধস্ত তাহার রাজত্ব কাল শান্তিতেই কাটে। 

এদিকে আসামের রাজ। লক্ষমীপিংহের মৃত্যুর পর তাহার খু 


মণিগুরের ইতিহাস ১৪১ 


গৌরীনাথনিংহ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
১৭৮৬ খুষ্টাব্খে মাওমারিয়! সম্প্রদায় পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া! 
রাজধানী রংগুব দখল করে। রাজা গৌরীনাথ গৌহাটীতে পলাইয়া 
আসিয়। মণিপুব, কাছাড় ও জয়ন্তীয়ার রাজাদের নিকট সাহাযে!র 
আবেদন কবেন। মণিপুরের রাজ জয়সিং তাহার পুত্র মধুচন্দ্রকে 
সঙ্গে লইয়া সসৈন্তে আসাম বাঞ্জার সাহায্যার্থ আসেন। ১৭৯৫ 
খৃষ্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন ওয়েল্স্‌ (08012177 76180) ) 
যখন জোড়হাটে আসনে তখন তিনি সেখানে মণিপুরের একটা 
অশ্বীরোহী বাহিনী'ক দেখিতে পান। বৃদ্ধ রাজ। জয়সিং অল্পচ্িন 
যুদ্ধ করিয়াই দেশে ফিবিয়! যান। 

প্রাক বৃটিশ যুগে মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে আসামের উল্লেখযোগ্য 
রাজনৈতিক যোগাযোগ জয়সিংহের সময়ই আরম্ত হয় এবং তাহার 
সময়ই শেষ হয়। প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মণিপুরে আসামের 
রাজা প্রমথসিংহ কুকি ১৭৪৬ খৃষ্টান প্রচলিত যে মুদ্রাটি পাওয়া 
গিয়াছে তাহ। নিশ্চয়ই প্রমথ সিংহের পরবতী রাজ! রাজেশ্বরসিংহের 
সময় আসিয়া থাকিবে । এস্ব'নে ইহাও উল্লখমোগ্য যে নান! 
কারণে মণিপুর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পার্বতী অন্যান রাষ্ট্রকড়ুি 
আগ্রাণ্ত হইয়াছে অথবা মণিপুরের কৈম্ত তস্ান্ত রাষ্ট্র আক্রমণ 
করিয়াছে কিন্তু আসামের সঙ্গে এপ্চগ কোন অপ্রিয় ঘট! কোনদিন 
ঘটে নাই। অধিকস্ভ আসাম এবং মণিপুর একে অন্ধের বিপদে 
পরস্পরকে সাহাষাই করিয়া আসিয়াছে । 

১৭৯৮ খৃষ্টান কুমিল্লাতে একজন মণিগুষী শ্ুরোহিের অঙ্গে 


১০২ মলিপুরের ইতিহাস 


ফ্রাঙ্গিস হামিপ্টন (71500015 115001195 ) সাংহবের দেখ! হয় । 
তাার নিকট তিনি জানিতে পারেন যে মণিপুবে পুর্বে গচুর গরু 
এবং ঘোড়। পাওয়া যাইত ; দেশে অন্নবস্ত্রের কোন অভান ছিল না| 
কিন্তু বার বার ব্রহ্গদেশের আক্রমণেব ফলে দেশ একেবারে ছারখার 
হইয়া যায়। আগের তুলনায় তখন সেখানে গরু-ঘোড়ার সংখা! 
শতকর। একটিও হইবে কিনা সন্দেচ। ব্রহ্গদেশের ?সন্তকর্তক 
স্ীপুরুষ, বালক বালিক। নিবিশেষে হতা! এবং বন্দী'র সংখা! হইবে 
অনুমান ৩ লক্ষের কাছাকাছি । হ্যামিপ্টন সা"হব ইতিপূর্বে যখন 
আভাতে ছিলেন তখন সেখানেও শুশ্য়াছিলেন নগবীর নিকটেই 
বিভিন্ন বয়সের প্রায় একলক্ষ মণিপুরী ভ্ত্রীপুরুষকে বন্দী করিয়। রাখ! 
হইয়াছে । রাজা জয়সিংহ সিংহাসন উদ্ধারের পর অবশ্থই রাজ্যের 
যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি পুর্বের সমৃদ্ধি আর 
ফিরিয়। আসিল না। 

১৭৯৮ খুষ্টাঝে একজন ব্রাদ্ষণ কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত 
হইয়! রাজকর্ম্চারিগণ কর্তৃকি নিহত হয়। ধর্মভীরু রাজা এই খবর 
শুনিয়। রাজ্যে ব্রাহ্গপহত্যার পাপ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে পুত্র লাবন্তাচন্দ্রকে 
ওরফে রবীনচন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়! জীৰনের অবশিষ্ট দিনগুলি 
নবদ্ধীপে থাকিয়া ধর্মকর্মের মধ্য দিয়া কাটানর জন্য মণিপুর হইতে 
যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিষুঃপুরে তিনি আর-ও একটি মদ্দির 
নির্মান করিয়খছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে হামিপ্টন সাহেবের সঙ্গে 
কুষিল্লাতে যে মণিপুরী পুরোহিতের সঙ্গে দেখ। হইয়াছিল তাহার 
নিকট তিনি জয়সিংহের সিংহাসন ত্যাগের পর তাহার সন্ধে 


মনিপুরের ইতিহাস ১৯৩ 


আঁর-ও খবর সংগ্রহ করেন। পুরোছিতটি আগরতল! পর্যস্ত 
জয়সিংহের সঙ্গে ছিলেন; পরে সেখান হইতে কুমিল্লা আসেন। 
বৃদ্ধ রাজা জয়সিং 'সহঞ্জ পথে কাছাড়ের রাজধানী খাসপুর 
(100৪-০এ৫) হইয়া না আসিয়া দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত আরও 
হর্গম পথে ৭শত লক্কর এবং ৩শত মোট বাহক সহ ঘোড়ায় 
চড়িয়া হটে পৌছেন। তখন কাছাড়ের রাজার সঙ্গে তাহার 
মন্কষাকষি চপিতেছিল। আথিক অবন্থ-ও তেমন সচ্ছল ছিল 
না। ত্রিপুরার রাঞ্জা রতন মাণিক্য তাহার পথ খরচ বহন করেন। 
তিন পুন্ত এবং সীজা লাইরোইবী সহ তিন কন্াও তাহার সঙ্গে 
ছিলেন! আগরতলা আসিয়া জয়সিং একটি কম্তাকে রাজ 
বঙনমাণিক্যের হস্তে সমর্পণ করেন। কনম্মার বিবাহের অনতি 
পরই তিনি সেখান হইতে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। নবদীপে 
তখন মণিপুরের রাজাদের নিজন্ব কোন ভবন অথবা থাঁকিবার 
কোন হুবন্ৰোবস্ত ছিল না। জয়সিংহ সেখানে একটি বাসম্থান 
প্মিণের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের 
শিকট দূত মারফত নিয়োক্ত আবেদন জানান। 

? শ্রীমোহনরামো জয়তি গঙ্গ! ৫ 
অনুপেক্ষণীয় শ্রীভাগ্যচন্দ্র সিংহন্ত-- 

বিনয়পুর্বক সেলাম নিবেদনঞ্চ। আগে শ্রীযৃত লাড সাহেবের 
উমর দৌলত জেয়াদা ৬করিতেছেন তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং 
নিরাজ্য মণিপুর হইতে আমি মোং মুরসিদাবাদে ৬নান করিতে 
আসিয়। অন্তকরণ হুইলঃ আমার শান কারণ .৮দ্িরে এক বাটি, 


১৪৪ মণিপুরের ইতিহাস 


তৈয়'র করাই এবং সওদাগরিকারণ বড় হাতির দাত ও মোম 
আর আর হরেক জিনিষ নিজ রাজ্য হইতে মোকান মুরসিদাবাদে 
পাঠাই কথক জমিন না হই.ল বাটি কিমতে হয় মরজি হইলে 
মুরসিদাবাদে কলেকটর সাহেখ নামে এক চিটি আমার উকিলকে 
হুকুম হইলে অনেক মেহরবান্গী আমার মুক্তিয়ার উকিল শ্রররাস- 
বিহারি দাসকে নিকট পাঠাই জে জে বিষয় রোবরো আরজ 
করিবে তাহাতে গৌর মেহরবানগী ফরমাইলে আম! শ্রীতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ আমার উকিল মজকুরকে সবফরাজ করিয়। তবরায় বিদায় 
হুকুম হইলে বন্ছস মেহরবান্গী লাড সাহেবের দৌলত জেয়াঁদার 
খএরাফিয়ত লিখিয়া খুসী করিতে হুকুম হুইবেক ইহা নিবেদন 
করিলংম ইতি ঘোঃ মুরসিদাবাদ সন ১২০৫ গাল তারিখ ২১ শে 
শ্রাবন -. 

মহামহিম শ্রীযু লার্ড মারনিংটন সাহেব গবনর 

জানরেল বাহাতুর দার্দাগ্ড প্রতাপেষু 
মোঃ-কঙপিকাতা 

জয়সিংহের এই চিঠি ১৭৯৮ খুষ্টাব্দের ২৫ শে সেপ্টেম্বর গভর্ণর 
জেনারেলের নিকট পৌছে। 

নবদ্ধীপে জয়সিং গল্গান্লান এবং বিবিধ ধমকিমের মধ্য দিয়া 
জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাঞ্চিত করিয়! গঙ্গা তীরেই দেহত্যাগ 
করেন। কাহার-ও কাঁহার-৪ মতে তিনি নবদ্ধীপ হইতে নৌকা" 
যোগে এ্রীবুন্দাবন যাওয়ার পথে মুশিদাবাদ জেলায় ভগবানগোলা 
নামক স্থানে মৃত্যুদুখে পতিত হন। রাজকুম।রী সীজা লাইরোইবী 


মণ্রিপুরের ইতিস্বাস ১০৫ 


পিতার মৃত্যুর পর নবদ্বীপে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও নাম 
কীত'ন করিয়া বাকী জীবন অতিবাহিত করেন 1% 
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1750019 1751011600, (6) 73819) চ50001)811---01- 01010) 90210, 
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19811) 12156089০01 0050100 &* ঘর) 3৫০ 8005] 401 পি, &. 071) 
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ঘা, 2500180 8108. (15) প্রাচীন বাঙলা পত্র সঙ্চলন--ডাক্তার 


ঈয়েজ্নাধ সেন। 


লাভ) 
গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় 

রবিনোচন্্র-_ 

মহাঁবাগ জ্য়সিহেন (১) সানাহান 1২) ববিনোচগ্র ( হর্মচজ্র) 
লাবণ্যগন্দ্র ) (৩) মধুচশ্র (৪) তুলসীগ্িৎ (৫) চৌকডিত (৬) 
মাবগ্তিত (৭) দ'পজী ( খোংজাইগান্থা ) (৮ গভীব সিং --এই 
অটক্ুণ পু শুর নাম পাওয়া য'থ। পিঙাব জীব্ধশা তই সানাহালের 
মৃত্যু হয়। ভখনিং ১৭৯৮ থুষগ্কান্দে ববিনোচন্দ্রকে সি হাসনে বলাইয়। 
নবথাপ অভিমুখে যাত্র। কবেশ। এই সময় হইতে প্রথম বুটিশ- 
্রহ্ষযুদ্ধ পযণ্ত মণিপুরেব ইত্হাস *হচদ্ধৎ বাপিমায় লিপ্ত। 
রাজভ্রাগাদেব মধ্যে সিহাপন শায়। কাড়াব।ড়ি লাগি যায়। 
দাওজী ও +ভশু।র পিং .গাপনে তাহ। এব আত্ম দেব সঙ্গে মিশিত 
হইয়। প্রথম ষডমপ্ত্রে |পণ্ত হন। ববিনোচগ্র মাত ৩ বলব বাত 
করিয়া ১৮০১ খুষ্ট বে একদিন পণে। থেলাব পব মাঠ হইতে ফিরিখার 
সময় আতঙায়াব অতাকত আক্রমণে নিহত হন। 
মধুচন্দ্র_ 

রবিনোচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ €াওহ| মাত্র ওয় পুত্র মধুচন্্ 
ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ কবিয়া সিহালন দখল করেন। 
গম্ভীরসিংহের দশ তাহাদের এই ব্যর্থতা নিরস্ত ন। হইয়া সুযোগের 
অপেক্ষায় রহিল! মধুচন্দ্র নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় কগিবার অন্ত 
চৌরজিগুকে যুবরাজ এবং মারজিতকে সেনাঁপতির পাদ অভিষিদ্ত 
করেন। ইহাতে ও রাজ্যের সংহতি বেশীদিন স্থায়ী হইল না| কয়েক 


বৎসরের মধ্যেই পুনরায় গৃহযুদ্ধ আগস্ত হইয়! গেল। যুবরাজ 


মণিপুরের ইতিহাস ১৩৭ 


চৌরঞ্িত রাঁভব বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কণায় রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইলসেন। মণিপুর হইতে নির্বাসিত অবস্থায় কিছুদিন 
নবঘীপে বাঁশ কবাব পব ক'য়ক শত সৈন্য লইয়া ১৮০৬ থুষ্টাবে 
পুনরায় মণিপুবে প্রহ্গে বরেন। মহারাজ সধুচন্দর হ্থয়ং তাহাকে 
বাধ! দিতে আগ্রসর হষ্টলেন। কিন্তু দ্ুর্ভাগ্যবশতঃ পারিবারিক 
কলহের ফলে সেনাপতি মারজিত এই স্ব এময় মুহুর্তে মহারাজের 
পক্ষ ত্যাগ কারয়া চৌবাগতেব পন্দ যোগ দিলেন। ফলে 
সাউ'ইথে,নব (558০801151০: 92155411১০) নিকট যুদ্ধে মহারাজ 
মধুচন্দ্র পরাজিত হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 


চৌরজিত-- 


চৌরলিত শু্ সিংহাসন দখল কথিয়া মাপজিতকে যুবরাজ ও 
সেনাপতি পদে অভিবক্ত করেন। এদিকে মধুচন্দ্র কাছাড়ের রাঁজা 
কৃষ্ণচন্দ্র কন্ঠাকে বিবাহ কবিয়া তাহার সাহাষে সিংহাসন 
পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন মধুচন্দ্র পরিচালিত কাছাড সৈন্য বিষুপুর 
পর্যস্ত অগ্রসর হয়। মহারাজ চৌরঞজিত সেনাপতি মারক্িতকে . 
মধুচন্দ্রের বিরুদ্ধ প্রেরণ করেণ। বিষুপুরের নিকট যুদ্ধে মধুচন্দ্ 
পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ইহার পরও রাজ্যে শাস্তি ফিরিয়া 
আসিল শা । কিছুদিনের মধোই যুবগাজ মারজিত সিংহাসন দখলের 
উদ্দেশ্টে মহারাজ চৌরজ্িতের বিরুদ্ধে বড়যান্ত্র লিপ্ত হন। কিন্ত 
উহাতে বার্থকাম হওয়ায় তিনি টামুতে (1 877779 ) পলাইয়া গিয়া 
আভার রাজদরবারে ত্রদ্ধদেশের নরপত্ বোদপায়ার (3০৫8 /0855 
--+1779-1819 ) নিকট দূত মারফত সাহায্যের আব্দেন করেন। 


১০৮ মণিপুরের ইতিহাস 


ব্রহ্মরাঁজের প্রতিনিধি মহারাজ চৌস্ভিতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করিয়া সাময়িকভাবে এই ভরত বিরোধের মীমাংসা করিয়। দেন। 
চৌরজিত মারজিতের সমস্ত অপরাধ ক্ষম। করিয়া তাহাকে পুনরায় 
পূর্ব পদে বাল করেন। তথাঁপি তাহার অন্তর হইতে সিংহাসনে 
লোভ দুর হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করিয়। রাজধানীর উপর পর পর দুইবার আক্রমণ চালান। কিন্তু 
ছুইবারই খ্যর্থকাম হইয়া কাছাড়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন । তাশ্ঠার 
সঙ্গে তখন ভন্তান্ত সম্পপ্ডির মধ্যে পলো খেলার নিপুণ একটি 
প্রসিদ্ধ ঘোড়া ডিল। এই ঘোঁড়াটির প্রতি তৎকালীন কাছাড়ের 
রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের দৃষ্টি পডে। এই প্রবন্ধে নিয়ে উল্লেখিত শ্রীহট্রের 
ইংরেজ ম্যাজি্রেটের নিকট লিখিত মারজিত সিংহের একটি পত্রে 
প্রকাশ যে তিনি কাছাড়ের রাজা ও তাহার ভাইকে চারিটি ঘোড়া 
উপহার দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহণতে জন্তুষ্ট না হইয়া! তাহার] মাঁরজি- 
তের নিকট হইতে আর৪ ৭টি (ঘোড়া কাড়ির! লইয়াছিলেন। এলেন 
সানেবের মতে (8. 05:4911505 /৯৪85)) 1[0180106 £92291665918, 
৬/০], [9 0801981 6, 25--26) গোবিন্দচন্দ্র প্রথমে ন্যায্য 
মুল্য দিয়! মারভিতের ঘোড়া খরদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত মারজিত আপোষে ঘোড়া দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি তাহা 
কাড়িযা লইলেন। এই বিবরণের সহিত মারজিতের চিঠিতে 
উল্লেখিত বিবরণের অনৈক্য দেখা যায় না। বিশেষ একটি ঘোড়ার 
প্রতি লোভ থাকিলেও ছিনাইয়! লইবার সময় গোবিন্দচন্দ্র হয়ত 
একাধিক ঘোড়া লইয়! থাকিবেন। 


মর্ণিপুবের ইতিহাস ১০৯ 


অপমানিত এবং ক্ষু মাবজিত প্রতিশোধ গ্রণে দৃঢ় সঙ্কল্প 
হয়া সাহাযা লাভেব আসায় আরাকানেব পথে ব্রহ্মদ্শে 
রাজধানী আভ। নগণীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি প্রায় 
৬। ৭ বসব ছিলেন । বু আবেদন লিবেদনেব পব ব্রহ্মাদেশের 
রাজ1 বোদপায়। (13১৭5%955 ) ১৮১২ খুষ্টাবে তাহার প্রার্থনায় 
কর্ণপ1* কবেন। সাহায্যের সর্ত অনুসাবে মাঞ্জজিত কাঁবো উপ- 
ত্যকার ( (1১০ ৬৪11৮ ) উপর মণিপুবেব দাবী ছাড়িয়। দিতে 
এবং ব্রন্মেব সামন্ত বাজ। হিসাবে মণিপুর শাসন করিতে সম্মত 
হইলেন। ১৮১২ খুষ্টাব্দের শী৩কালে মাবজিত সিং এবং সামজেকি 
বাজার (9171915 [২5121)) পবিচালনায় ত্রদ্মাদেশের হুইদল সৈন্ 
টামু হইতে যথাক্রমে আউমোল (17701 ) গিরিবর্ভ” এবং মুটী পথে 
(140055 ০41০ ) মণিপুরে প্রবেশ করে। চৌরকিতেব ভ্রাতু- 
শ্পুত্র পীতাম্বর সিংহের পবিচালনাষ মণিপুবের সৈন্য হীরকেব 
(115191) নিকট সামজে1ক রাজাকে নিহত এবং তাহার বাহিনীকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভ্িত করিয়! কাকচীংএর (%:৪1০1198) দিকে অএঞ্সর 
হন। সেখানে মারজিত সিং কতৃ্কি পরিচালিত বাহিনীৰ সঙ্গে 
ক্রমাগত ৫ দিন যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া তিনি কাছাড়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মহারাজ 
চৌরজিত সিংহ ভাতা গম্ভীর সিংহের সঙ্গে মণিপুর ত্যাগ কৰিয়! 
কাছাড়ে চলিয়! যান। মণিপুর তখন মারজিতের পদানত হয়। 


রাজ্যছার! চৌরজিত-_ 
মণিপুরের রাজার! নির্বাসনেও চুপ করিয়! থাকিতেন ন। 


১১০ মণিপুরের ইতিভাস 


মহারাজ চৌবগ্চিত কাছগন্ড থাকিয়া সিংহাসন উদ্ধারের জন্য 
নান! ফন্দিফিকির খ,জি-ত গাগিলেন। হংরেজের সঙ্গে ব্রহ্গারাজ্রে 
সম্পর্ক ভ'ল ছিল শ্বা. এমন কি যুদ্ধও বাপিতে পারে এইরূপ সংবাদ 
ইতিপুর্বেই তিশি কাছাড়ের পরশোকগত গাজা কৃষ্চন্দ্রের নিকট 
শুনিয়াছি,লন । বঙগাপে তিনি সিংহাসনচ্যুত তইয়া এইরূপ কোন 
স্থযোগে ইংরেজের শিক০ হংতে গশ[যা লাভের অশায় ইংরেজ 
সরকারের নিকট শিঃ়'ক্ত চিঠি লিখেন ১ 


শ্রীহরি 

৭৬ ব্বস্তিতং * ৮৮ শশ্ীশ্্রীত কছকটা বরসীহেবর.৮ তত, 
“পরম প্রচণ্ড প্রতাপেধু শিত্েন পুর্িক -প্রধষিত চৈতন্য রদ্্রদিন 
জেয়ং-***** * সমাচার এধু 5 পিতৃদের মহারাগ্া কর্তমানাবধি মো স্থবু 
রাঁজারঞ্ক সঙ্গে বিরাধ মত চলে ৬ইঈশ্বর কৃশাতে আমাদের নপ1ভি- 
ষেকের পশ্চাৎ দেই রাজা ধার্নর নিমিত্তে সদি করেতে পত্র সমত 
ভদ্রলোক পাঠাইতেছি অমিও ধর্ম দেখিয়া মানিলাম তদবধি শ্রীতিমত 
চলিয়াছি পঞ্চত্রিংশদধিক সপুদশ শাকেত শ্রীযূত কক্কাটা বরসাহেবর 
আমাকে মিলিতে চাই ইথমিবধ পত্র সমভ্যারি মদায় শ্রীখুড়। ভদ্র 
সিংহকে পাঠাইলাম। আমিও তদনুরূপ করিতে ৫ পাচ দিন মুকামেতে 


* (চিঠিতে উ[খিত “মেনুবু রাজা” হইতেছেন তৎকালীন বর্গের 
রাজা । 'ব্রহ্গের শেষ বাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলংপায়ার জন্মস্থান ও 
রাজধানী শ্[য়েবো (৪0৮৪০) মগরের প্রাচীন নাম মোক সোবমিয়ো 
(1108502715০ )-র মণিপুরী অপত্রংশ | অথবা শোয়েবোর সমীপব্তী 


মুনমদীয় যোগে যুশোয়েবো ?" 


মণিপুরের ইতিহাস ১১১ 


অ.সিয়া রহয়াছেন ৬০ শ্রধুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নার।য়ণ বাহাদুর ভাই 
হেড়শ্রেস্বর সঙ্গে শরীবরসােবর মিশিয় পেগ সঙ্গে যুদ্ধ করিবার 
ক্ৈন্যে যে -য পরামর্শ করিয়াছেন সেই কালক্রমে সর্গ প্রাপ্তি 
হৈয়াছে অতএব আমিও পুনশ্চ দেশে বাঞ| সে উদ্ভান করিতে চাই 
অতএব লিখি আপনার যদি আমারপ্রিগে যথচি৬ প্রীতি থাকে 
তবে যতকিশিত্ সাঙয্য কবি দিবেন আব বি.শষ সেই দেশেতে 
আ”নাকার মনস্ত থাকেন একত্র হেরা দ্ধ করিলে বর বিশেষ হই 
আইতে যাইতে নাগা কুকিনে খামিও যথাশঞ্জি সাহাজ্য করি 
দিব শ্ীবলরাম সিংহেখ প্রমুখাৎ বিশেষ বৃতান্ত জ্ঞাত করিবেন কিম- 
ধিকং বিশুবরেষু সন ১৭5৬ তারিখ ৯ ঠেত্রস্ত লিপিরিয়ংত ***৯*০ 


উপরোক্ত পছ্েৰ মণার্থ অনুবায়ী দেখা যায় ব্রহ্মাদেশের 
রাজার সঙ্গে চৌরডিতের পি 51 ম্গগত মহারাজ জয়সিংহের বিরোধ 
ছিল। চৌরজি৩ যখন পিংহাসনে আরোহণ করেন তথন ব্রচ্গা- 
রাজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হয়। ১৭৩৫ সকে (১৮১৩ খুষ্টাবে ) 
চৌরঞ্জিত তাহার খুড়। ভদ্রসিংহের মারফত গভর্ণর জেনারেলের 
নিকট এক পত্রে ইরেজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা! জ্ঞাপন 
করেন। তিনি নিজেও গভর্ণর জেপ্গরেলেব সঙ্গে এ বিষয়ে সাক্ষাৎ, 
ভাবে আলোচনার জন্তু রাজধানী হইতে যাত্রা! করিয়াছিলেন; 
কিন্ত এই সময় ব্রন্মের সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করায় তাহাকে 
ফিরিয়া আনিতে হয়। বত মানে ছর্ভাগ্যবতঃ উক্ত সৈশ্ত করৃ্কি 
রাঞ্য হুইতে বিতাড়িত হওয়া তাহাকে কাছাড়ে বাস করিতে 
ইইতেছে। লেইজন্য তিনি বলরাম সিংহের মারফত উপরোচ্জ 


১১২ মণিপুরের ইতিহাস 


চিঠিতে ইংরেজ সরকারকে জানাইতেছেন যেশ-ইংরেজের সাহায্য 
পাইলে তিনি নিজ দেশে প্রতিষিত হইয়া সম্ভাবিত বুটিশ-ব্রহ্মযুদ্ধ 
তিনি তাহার নাগ! ও কুকি সৈন্য দিয়! ইংরেজকে সাহায্য করিতে 
পারেন। 


এই পত্র প্রেরণের অব্যবিত পরই দেখ! যাঁয় শৌরজিতের 
সঙ্গে কাছাড়ে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ননোমালিন্য হওয়ায় চৌরজিত 
জৈন্তিয়ার রাজা ২য় রামসিংহের আশ্রয়ে যাইয়া কাছাড়ের 
সীমান্তে উপদ্রব আরন্ত করিয়া দিলেন! গোবিন্দচন্দ্র শুনিল্ন 
যে জৈন্তিরার রাজা অবিচম্বে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। 
গভর্ণর জেনারেলের নিকট গোবিন্দচ্ক্্রর চিঠিতে উপবোক্ত ঘট" 
নার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়। চিঠিতে গোবিন্দচন্দ্র লিখিয়াছেন 
__পপুর্বে মণিপুরেশ্বর স্ীবুহ চৌরজীত সিংহ রাজ! আপন ভ্রাতার 
সঙ্গে বিরোধক্রমে রাজাভ্রষ্ট হইয়া আমার রাজো আসিয়। আমার 
নিকট দরখাস্ত দ্রিয়াছিলেন আমী অন্ুবল দিবার তিনি পুনরায় 
যাইয়া মণিপুর রাজ্যে চড়াহি করিবার তাহাতে উভদিগে € উভয় 
দিকে অর্থাৎ গেরজিত এবং মারজিত উভয়ের সঙ্গে ) সমান সসম্পর্ক 
প্রযুক্ত (লমান সম্পর্ক থাকায় ) অন্ুবল দেওয়া গেল না এই 
বিষয় আমাতে অপরিতোধিত হইয়া জয়ন্তীপুরে রাজার নিকট 
যাইয়। সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে একত। পাইয়া আমার সঙ্গে বিবাদ 
করিতে উদ্ভোগ করিয়াছেন সম্প্রতি জয়ন্তীপুরের রাজা আমার 
রাজ্যের পরগণে কালাইন মৌজে তেরাপুর আমার পুরুষান্ুব্রমে 
কাবিজ মিরাস সাগাদেও যাইয়! বলিয়াছেন এই পর্যন্ত তিনি 


মণিপুরের ইতিহাস ১১৩ 


দখল করিবেন তাহ! আমল করিবার সয্য সন্ধান এ রিতেছেন অবশ্য 
আমার রাজ্যে চড়াহি করিবেন এই বিষয় লিখি পুর্বে মদগ্রজ 
মহারাজ! আপনার নিকট দরখাস্ত দিয়াছিলা আমার রাজে) অন্য 
বিরুদ্ধ লোকে আসিয়া চড়াহি করিতে মেহ্েরবাণী করিয়। মদঙদিবার 
তাহাতে অনুগ্রহ বাসনাতে জিলা শ্রীট্রের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম 
হইয়াছিল সময়ানুসারে শিপাহিলোক দিয় মদত করিবার সিপা- 
হিয়ানের তলপ আমার নিজ হইতে দ্বার এই বিষয় লিখি আপনে 
মুরববী আমি আপনাতে শরনাগত আশ্রিত বাই অন্রগ্র বাসন। 
গ্র্বক অবশ্য পঁচিশ ২৫ জনা শিপাহিলোক আমার নিকট পাঠ'ইতে 
জিল। শ্রীহট্রের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হবে এই বিষয় আপনার 
দিগের অখণ্ড প্রতাপানুগ্রহ 'মামাতে ব্যক্ত হইলে আমার দিগের 
বিরুধ লোক নিরস্ত হবে আপনার অনুগ্রহ মাত্র ভবসা বিশেষ কি 
লিখিব অবশিষ্ট সমাচার কালীদাস বন্দোপাধ্যায় ও স্ুকদেব রামদাসের 
বাচশিকক্রুমে গোচর হবে."*শক ১৭৩৭ সাল বতারিখ মাসে ১৭ 
কাতিক”-_-€গাবিন্দচন্দ্র কতৃকি গভর্ণর জেনারেলের নিকট ১৭৪০ শক 
বৈশাখ মাসের ৭ই তারিখ লিখিত পত্রে জানা যায়। “** **'সম্প্রুতি 
মণিপুরের মাজজুল রাজ! গ্রীচৌরজিত সিংহ তাহান ভ্রাতা শ্রীমারজিত 
সিংহ রাজার সহিত রাজত্ব বিশয় আখেজ করিয়। পরাছুত হৈয়া 
আমার দেষে আসিয়া মদদ চাহিয়। ছিলেক তাহা ন। দেওয়াতে 
মমোজনা হৈয়া দেশ বিদেস ভ্রমণ করিয়। মোকান কলিকাতা গ্রীয়া 
হুঙুরে দরখাণ্ত করিয়াছিলেক তাহাতে ছুজুরে না মঞ্জুর হওযাতে 
জ্রীহট্র মোকাম হয়া জএগ্তাপুরের রাজার সরহদ্দে রহিয়াছিধোন 


১১৪ মণিপুরের ইতিহাস 


তাহাতে ৩ পৌষ এ মাগজিত সিংহ রাজ! আকম্বাত অনেক ফৌজ 
সহিত আসিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করাতে শ্রমে কেরি সাহেব 
যুদ্দ করতে জ্ঞানেন না কারণ লজ্জিত হেয়! পিছে হুটীয়া আমাকে 
না কহিয়! গেলেন পরে আমার সেনাপতি শ্রীগস্তির সিংহ গত্ররহু 
ফৌজ সকারে তাহার সহিত যুর্দ করিলাম তৎকালীন শ্রীযুত 
কম্পানী বাহাঘুর আলিসানের সহহর্দ হেফাজত কারা মোকাম শ্রহট 
হতে শ্রীযুত মেন্তর কাণ্তাব ডেবিসন সাহেব খানে বদরপুর পৌছিলেন 
পর এ মারজিত সিংহ রাজা পরাভূত হইয়া আপনদেশে গমন 
করিলেন পর এ চোৌরজিত সিং» বাজ ও তুলারাম ও আনন্দরামের 
সহিত সাছুস করি দ্রন্দিয়া হৈয়া আমার সেনাপতি গস্ভির সিংহকে 
একতা৷ করিয়া গ্রজালোকের ঘরবাড়ি গালাইয়৷ মালোমাল লুট 
ত্ছরূপ করিয়! রাষ্য অভ্রবান করিতেছে এবং এ নমকহারাম চাকর 
লোকে আমার সহিত অশেষ প্রকার অধর্ম আচরণ করিতেছে 
সাহেবান বহি খামার অন্ত আশ্রয় নাই" * অনুগ্রহ পূর্বক আপন- 
কার সরকার হৈতে কিঞ্চিত ফৌজ দিয়া আমার শত্রর নির্জাতন 
করিবেন.*.আর বিষয় আমার ওকিল শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্্রীগীৌরস্থুন্দর চট্টোপাধ্যায় দরখাস্ত অনুসারে মেহেরবানি করিবেন:** 
১৭৪০ সাল মাহে ৭ বৈশাখ ।৮ 


গোবিন্দচন্দ্রের কম ৮ারীদের মধ্যে তুলারাম ও তাহার পিত1 খাসা" 
ডেও ফড়যন্ত্রে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । চিঠিতে গোবিষ্দ- 
টন্দ্রের সেনাপতির নাম দেখা যায় শ্রগন্তির সিংহ। ইহার সম্বন্ধে 
গোবিন্দচন্দ্র অন্ত একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন "্র/চৌরজিত সিংহ উহান 


মণিপুরের ইতিহাস ১১৫ 


ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর সিংহ।” ইহা হইতে বেশ পরিক্ষার বুঝ! 
যায় যে, মণিপুর হইতে গম্ভীর সিং তাহার ভ্রাতা মহারাজ চৌরজিত 
সিংহের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়া! কাছাড় রাজার অধীনে সেনাপতির 
পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [িশি স্থযোগ বুঝিয়! চৌরজিতের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়। অপরাপর রাজকর্মচারীদের সঙ্গে একত্র হইয়া রাজা 
গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। 

গোবিন্দচন্দ্র যখন দেখিলেন ইংরেজ সবকারের নিকট সাহাযোর 
জন্য তাহার প্রার্থনা! মঞ্জুর হইল না, তখন ভিনি কোম্পানীর সিপাহীর 
আশা! পরিত্যাগ করিয়। একজন “বাজে ইংরাজ” ও কিছু সিপাহী 
চাহিয়া পাঠাইলেন। উপরোক্ত পত্রের কেরিসাহেৰ বোধ হয় “বাজে 
ইংরাজ” হিসাবে কাছাড়ের সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন । 
গোবিন্দন্দ্র যখন চৌরজিত ও তুলারাম প্রভৃতির চক্রান্তে বিব্রত 
তখন সহসা ১৮১৭ খুষ্টাব্ধে ৬ই ডিসেম্বব মারজিত সসৈন্তে কাছাড়ে 
উপস্থিভ হইলেন । 
মারজিতের কাছাড় আক্রমণ-_ 

১৮১২ খুষ্টাব্ধের শেষের দিকে মারজিত ব্রঙ্ের সামস্ত রাজ! 
হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুর্বে নির্বাসিত 
অবস্থায় তাহার প্রতি কাছাড়ের রাজার আচরণের কথ তিনি 
কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। মণিপুর রাজ্যে তাহার ক্ষমতা সুদৃঢ় 
করিয়! তিনি কাছাড় আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি অপমানের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন কিন্তু কাছাড় আক্রমগ 
করিবার সমম কাছাড়ের প্রতিবেশী প্রবল প্রতাগশালী ইংরেজ 


১১৬ মণিপুরের ইতিহাস 


কোনরূণ ভুল বুঝিয়া তাহার বিপক্ষে না অগ্রসর হয়, সেইভচ্য 
পৃধাহেন্ট তিনি শ্রহটের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক চিঠিতে 
লিখিরা জানাইলেন ***** * ** *** * পুর্বেব ৬ক্রক্মাদেশের সঙ্গে 
ব্রিদ্ধক্রমে রাজা হাবিয়া হেড়ম্ব (কাছাড়) রাজ্যে ইষ্টগোষ্টির 
সম্বন্ধে কএক দিবস বাসা করিয়াছিল তাতে শ্রীসন্ধিকারি হেড়ন্বেশ্বরে 
৬প্রীযুক্ত মত পিতৃদেব মহাবাক্তাকে প্রাণান্ত করিয়৷ শ্রীধর সাহাকে 
রাজ বানাইতে উদ্ভম করিয়াছিল আর আমাকেও রাজ। শ্রী মন্ততৃর 
সঙ্গে বিরুদ্ধ কাবণ স্থান ভরষ্ট হৈয়া! অনেক ছুঃখ শোকেতে হোেড়গ্ব 
রাজ্যে আসিতেও শ্রীহেড়শ্বেখ্বর দ্বুই ভাইকে চারিটি ঘোড়। সন্দেশ 
করিয়াছেন তদধিক ৭ গো্ট ঘোটক বিনামূল্যে বলংকারে লুটিয়! 
নিপেন এজন্যে আমার চিন্তে অগ্যন্ত অসন্ভোধষিত হেয় যুদ্ধ করিতেই 
আঙিয়াছি এই কারণ মাত্র জ্ঞানী হবেক আর কোন প্রকারে 
আপনকার সঙ্গে আমারার যৎংকিঞ্চিৎ বিরোধভাব নাই******আর 
কোন একপ্রকারে আপনকার ক্ষোভিতান্তঃকরণ ন। হবেক ইহ জ্ঞানী 
হবেক আরই রাজ্যে পুনরায় শ্রীজ্ডম্বেশ্বর আরম্ভত্যাদিবর্গ আসিতে 
অন্ভুরোঁধ কাঁরণ ১ এক ফেরেঙ্গি ঠানাদার দিতে হবেক আমিও 
যংকিঞ্চিৎ অন্ন্পযুক্ত এক গ্রামের খাজনা পৌছাই দিতে উপযুক্ত**, 
***১৭৩৯ তারিখ ১১ পৌষ সংলিপিঃ” 


ইংরাজ সরকার মণিপুর ও কাছাড়ের এই বিরোধে নিরপেক্ষ 
রহিলেন, কেবল আপনাদের সীমান্তের শান্তি রক্ষার জন্য তাহার! 
বদরপুরে কাণ্তেন ডেভিডসনের সহিত একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন । 
ছূর্বল গোবিন্দ চন্দ্র পুনরায় ইংরেজ সরকারের শরণাপন্ন হইলেন। 


মণিপুরের ইতিহাল ১১৭ 


বিপদকালে *বাজে ইংরাজ* কেরি সাহেবের দ্বারা কোন কাজ হইল 
না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাব কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি মণিপুরীদের 


ভয়ে পলায়ন করি'লন। কিন্তু তখনও গোবিন্দচন্দ্রের ভাগ্যে কিছুদ্দিন 
রাজত্ব ছিল। মারঞ্ডিুন্র অভিবানর সংবাদ পাইয়া চৌরজিত 
জৈত্তিয়া হইতে সসৈগ্ে কাছাড়ের সাহাধ্যার্থ ছুটিয়া আসিলেন। 
কারণ মারজিত উভয়েরই সমান শক্র। গোবিন্দচন্দ্রের সেনাতি 
গম্ভীরপিং-ও বড়ঘন্্ পবিজ্যাগ করিয়া শক্রসেনার সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন । কেবি সাহেবের পলায়নে-ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত 
হইলেন না মারজি৩ পরাজিত হইয়া মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন। 


মণিপুরের সিংহাসনে মারজিত সিং__ 

১৮১১ খুষ্টাবধে মারজিত সিং মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া ব্রহ্মাদেশের সৈন্য এবং কর্মচাবীর্দিগিকে অবিলম্বে বিদায় করিয়। 
দেন। তাহার রাঁজতের ছয় বংসর শান্তিতেই কাটে । এই সময়ের 
মধ্যে তিনি রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেন এবং প্রাসাদ 
হইতে সাঙাইথেন পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। ব্রঙ্মের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব বঞ্জায় থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। 
চারণক্ষেত্রগুলিতে পুনরায় প্রচুর গো-মহিষ দেখা যাইতে থাকে। 
রাজ্যে প্রজাদের নখ এবং সমৃদ্ধি দেখিয়া পূর্বে যে সমস্ত মণিপুরী 
মারজিতের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া! গিয়াছিল ভাহার। পুনরায় 
দেশে ফিরিয়। আসিল । কিন্ত এত গ্রীবৃদ্ধি সত্বেও ব্রগ্মদেশীয় চালচলন 
এবং প্রক্মারাজের প্রতি আনুগত্যের জনতা মারজিত প্রজাদের হাদয় জয় 
করিতে পারিলেদ না। সেই জগ্ঠ দেখা যায় ১৮১৮ খুষ্টাধে ভিনি 


১১৮ ম্ণিপুরের ইতিহাস 


যখন কাছাড় আক্রমণ করেন তখন তাহার সঙ্গে এত সৈম্য ছিল 
যাহা দ্বার। সহজেই এ রাজ্য জয় করা যাইত; কিন্তু কাছাড়ের 
পক্ষে আগত চৌরজিত এবং গম্ভীরসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে 
এই সংবাদ শুনিয়। মারজিতের বাহিনীর যুদ্ধে কোন আগ্রহ দেখা 
গেল না। বুদ্ধিমান মারজিত সৈম্যাদলের মনোভাব টের পাইয়া 
ব্যাপার আরও দুর গড়ানব পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে 
মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন। * 

মারজিত ব্রক্মদেশের সামন্ত রাজ! হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেও কয়েক বৎসর নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার পর তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে তখন আর ব্রচ্মরাজের আধিপত্য স্বীকার না 
করিলেও চলে । সেইজন্য তিনি ব্রহ্মরাজের প্রতি আমুগতা একেবারে 
অস্বীকার না করিলেও কার্যত শ্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চলাইডেন। 
কিন্তু তাহাতেও উভয়রাম্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রীতিকর 
ঘটন]1 ঘটে নাই। এই অবস্থায় মারজিতের সাহস ক্রমশ বৃদ্ধির 
ম্বযোগ পায়। তিনি ধীরে ধীরে কাবো উপত্যাকায় মণিপুরের 
দখল পুনরায় প্বাপনের উদ্দেশো তাহার প্রজাদিগকে সেখানে গাছ 
কাটিবার আদেশ দিলেন। ব্রচ্ষদেশের রাজ! বৃদ্ধ বোদপায়! 
(3০৭5085৪ ) মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলে-ও এ বিষয়ে কোনরূপ 
প্রতিবিধান করার তাহার সময় ছিল না। ১৮১৯ খুষ্টাব্ে বোদপায়ার 
মৃত্যর পর বা-গ্টী-দ ( 98-851-98% ) ব্রচ্ষের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। মারজিত যখন মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া 
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আঁভ1 নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই বা-গী-দ'র 
স্থপারিশে বোদপায়। মারজিতকে সাহায্য করিতে রাজী হুইয়াছি- 
লেন। বা-গ্যী-দ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যাভিষেকের 
সময় সমস্ত সামন্ত রাজাদিগকে উৎসবে যোগ দিতে আহ্বান করি- 
য়াছিলেন। সামন্ত নরপতি মারজিত বিন। অনুমতিতে স্বুরম্য 
প্রাসাদ নিমাণ করিয়। ব্রঙ্গরাজকে এতদিন উপেক্ষা করিয়া এবং 
সর্বোপরি কাবো উপত্যকায় বেআইনীভাবে গাছ কাটাইয়! ব্রহ্া- 
রাজের যথেষ্ট বিরাগভাজন হুইয়াছিলেন। সেইজন্য অভিষেক 
উৎসবে যোগদান করিতে গিয়া বিপন্ন হইতে পারেন এই আশঙ্কায় 
মারজিত বা-গ্যী-দ'র নিকট তাহার অনুপস্থিতির কারণম্বরূপ 
বিনীত ভাবে লিখিয়। জ্ানাইলেন যে--তাহার ভাই চৌরজিত ও 
গম্ভীর সিং কাছাড় দখল করিয়া! মণিপুরের উপর হামল! দেওয়ার 
জন্য ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই অবস্থায় রাজা ছাড়িয়! 
তিনি অভিষেকক্রিয়ায় যোগ দিতে পারিলেন না। নুতন রাজার 
নিকট এই অঞ্জহাত কোন কাজে লাগিল না। ব্রঙ্গের সঙ্গে 
মণিপুরের বংশানুক্রমিক শত্রুতা আবার চাড়া দিয়া উঠিল। 
সাম্রাজলোভী বা-গ্টী-দ মারজঙের এই উপেক্ষা এবং স্পর্ধা 
কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না । অচিরে বন্াপ্রবাছ্ের মত 
বঙ্গ সৈম্যা মণিপুরে প্রবেশ করিল। মারজিত রাজা ত্যাগ করিয়া 
পুনরায় কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। প্রন্মের অত্যাচার হইতে 
রন্গ] পাওয়ার জন্য মণিপুরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মাক্র-. 
জিতের দঙ্গে কাছাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
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নিবসিত মণিপুরের রাজাধের কাছাড় দখল 

১৮১৭ খৃষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে মারজিত কাছাড় আক্রমণে 
বিফল হুইয়া মণিপুরে প্রত্যাবত্ন করিলেও কাছাড়ের ভুর্ভাগ্যের 
অবসান হইল ন।। ১৮১৮ থুষ্টাব্দেব ৩০শে নভেম্বব ( ২৯শে 
আশ্বিন, ১৭৪০ শক) গোবিন্দ চক্দ্র ইংরেজ সরকারকে এক পত্রে 
লিখিয়া জ্ানাইলেন “মণিপুরের ছন্দিয়। শ্রীচৌরজিত সিংকে উহান 
ভ্রাতা আমার চাকর গম্ভীর দিংহের সহিত একতা হেয় রাত্রি 
যুদ্ধে আমাকে রাজ্য হৈতে বেদখল করাতে আমি শ্রীযুশ্ সাহে- 
বানকে ভরসা! করি শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের সরহদ্দ মোকাম 
গ্রীহট আসিয়াছিলাম.-*.*"তরিত রাহাদারি দিতে অগ্ভমতি হবেক।” 

এইরীপে চৌরজিত এবং গম্ভীর সিং কতৃক র'জ্যচুঃত হইয়! 
£ে1বিন্দচন্্র যখন শ্রীহট্র হইতে ইংরেজ সরকারের নিকট সাহায্যের 
জন্য আবেদন শিবেদন করিতেছিলেন তখন মণিপুর হইতে ব্রচ্মের 
সৈম্কতৃঁক বিতাড়িত মারজিত [সং সদলে কাছাড়ে আসিয়া চৌর- 
জিতের নিকট আত্মসমর্পণ করেন । মণিপুর হইতে আসার সময় 
তিনি শ্রীগোবিন্দের মুণ্ডিটি-ও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রচলিত 
নিয়মামুলারে মণিপুরের রাজদণ্ডের অধিকারীগণই শ্ীগোবিন্দের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন। মারজিত মণিপুরের সিংহাসনের উপর 
তাহার দাবী পরিত্যাগ করিয়া চৌরজিতের হস্তে খুভিটি অর্পণ 
করেন। চৌরজিত মারজিতের পূর্ব আচরণ বিদ্যুত হইয়া, তিন- 
ভাই একসঙ্গে সমগ্র কাছাড় রাজা দখল করিয়! লইলেন। ১৫ই 
বৈশাখ ১৭৪২ শকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা*র (1014 141০6) 
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নিকট লিখিত (২৫শে মে ১৮১০ খুষ্টাবে প্রাপ্ত ) একটি পত্রে 
গোবিন্দচন্দ্র উপরোক্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়া প্রার্থনা 
করিলেন -- 

«মেহেরবানি করি আমাদের মুলুক আাপনকার সরকারেৰ 
গ্রংট্রের সামিলান হৈয়া আমি স্মরণাপন্ন যে প্রকারে প্রদাত্ত 
হয় তাহ অনুমতি হবেক এহাতেহ যগ্চপি মেহেরবানি পুর্ববক 
অনুমতি না হয় ওবে অন্ত সময়ে আমি একক রাজ্য এ্ক্ষা কারতে 
পারি নাই কারণ আমার দেশরক্গ। করিতে পানে হেন কোন এক 
বাজে টুপিআল! সাহেবকে ঘুযরা্ডি করি আনিতে মেহেরবাশি 
পূর্বক অনুমতি হৈবেন'"*৮ কিন্তু ইংখ্জে সরকার তখন পন্ড 
মণিপুর এবং কাছাড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কর! মঙ্গত বোধ করে 
নাই। কাছাঁড় শ্রীহট জেলার সঙ্গে যুক্ত কর। দুরে থাক কোন “বাজে 
টুপিআল। সাহেব” প্ধস্ত গোবিন্দ»ন্দ্রের সাহায্যের জন্। পাঠান 
হইল না। কাছাড় মণিপুরের রাজাদের দখলেই রহিয়। গেল। 


পুব'ভারতে বৃটিশ নীতি__ 

ইংরেজ বণিকগণ অস্ত্রের দ্বারা ভারতে বৃটিশ সাআাজ্য 
পন করিয়াছিল না--দেশীয় হৃপতিদের রাজনৈতিক --ছন্দে 
বিত্রত ভারতখাসী শান্তি এবং শাসনের আশায় ইংরেজের হপ্তে 
ক্ষমত। তূলিয়! দিয়াছিল এ সম্বঙ্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। ভারতে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্থানের যুগে ইংরেজের পররাষ্ট্রনীতি স্থান; কাল 
ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত হইয়াছিল। তাহাদের 
মধ) কোন নিদিই সুত্র বাহির করিবার ০ বৃথা । কিন্তু «কুচ- 
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বিহার, আসাম, কাছাড় ও মণিপুরের ইতিহাস আলোন! করিলে 
আর সন্দেহ থাকে নাযে এতদঞ্চলে প্রজার হিতার্থেই বৃটিশ 
শাসনের প্রয়োজন হইয়াছিল ।” মারজিত কাছাড়ে ফিরিঙ্গি 
থানাদার নিযুক্ত করার জন্য ইংস্জে সরকারের নিকট আবেছন 
করিয়াছিলেন । গোবিন্দচন্ত্র আপনার পৈতৃক কাছাড় রাজ্য 
ইংরেজ শাসিত শ্রহট জেলার সঙ্গে যুক্ত করার ভম্য ইংরেজ 
সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । স্ত!র জন্‌ শোর যখন ক্যাপ্টেন 
ওয়েলসকে সসৈম্যে আসাম হইতে চলিয়৷ আসার নির্দেশ দেন তখন 
আসামের বুড়া গোহাঞ্ বড় গোহাঞ্ি, ঝড় বড়ুয়। প্রভৃতি নেতৃ" 
স্থানীয় রাজপুরুষঃণ, এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্ত বড়লাটকে 
সকাতরে অন্ভুনয় করিয়! ছিলেন। তাহাদের মনে এই ধারণা 
হষ্টয়াছিল যে ওয়েলন সাহেব তাহার বাহিনীসহ চলিয়া গেলে 
তাহাদের একটি প্রাণী একদিন-ও বাচিবে না। *আমাদের সকলকে 
অনুগ্রহ করিয়া! কাপ্তান ও বালিচ সাহেবকে ফৌজ্ত সমেত থাকিয়া 
শত্রু দমন করি দেশট। প্রঙূল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন জস্ভপি 
এই হুকুম ন করে দেশনুদ্ধা সকলকে হ্থকুম করি পাঠাইবেন তোমার 
নিকট জাইতে তোমাদের সহায়তে দেশনুদ্ধ গোত্রাঙ্ষণ রক্ষা! পাইয়াছি 
_ এখন আমাদের সকল লোককে শক্রএ নষ্ট কর! উচিত নয়--* | 
আসামের হিন্দুসমাজের অন্যতম নায়ক বড়ফুকদ কলিকাতার খড় 
সাহেব ম্যার জন শোরকে ধর্ম ও সমাজের রক্ষাবর্তা 'গোআগ্াখ্‌ 
প্রতিপালক? বলিয়া সম্খোধন কণিয়াছিলেন। একজন দেশীয় রাদ!র 
পক্ষে ইহার চেয়ে অযোগ্যত!র পরিচায়ক আর কি হইতে পারে 
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কিন্তু স্তাব জন শোর এই করণ আবেদনেও তখন আসামে দেশরক্ষা 
এবং দেশ শাসনের দাত গ্রহণ করেন নাই। ত্রন্গের দখল হইতে 
আসাম উদ্ধার করার পরও তাহার! পুরন্দর সিংহের সিংহাসন 
কাড়িয়। লয় নাই। গোবিন্দচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কাছা- 
ডের সিংহাসনে প্রাচীন রাজবংশের অধিকার লোপ পায় নাই। 
গ্োবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুতে যখন রাজবংশ নির্বংশ হইল তখনই কাছাড় 
ইংরেজের অধিকারে আসে। এতদঞ্চলে স্থনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তনের জন্যই যে বৃটিশ শাসনেব প্রয়োজন হইয়াছিল একথা 
নিঃসন্দেহে বল! চলে। 


কাছাড় হইতে মণিপুর উদ্ধারের চেঠা $ 

ব্রহ্মার বাহিনী মণিপুব দখল করিয়। গরীবনি ওয়াজের অন্যতম 
জামাতা যাছদিংকে সামন্ত নপতি হিসাবে মণিপুরের সিংহাসনে 
বসায়। কিছুদিন পর যাছুসিংকে পদচ্যুত করিয়। নরসিংহের একজন 
ভাইকে সেই স্থলাভিষিক্ত করে। মণিপুরীগণ এই ছইএর একজনকেও 
অন্তরের সহিত রাজ! বলিয়া গ্রহণ করে নাই। 

এদিকে কাছাড় জেলার দক্ষিণে সুনাইমুখ (98751 71000 ) 
ন মক ম্থানেরাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া চৌরজিৎ কাছাড় রাজ্যের 
রাজদও ধারণ করেন। মারজিত গভ্ভীরলিং এবং তাহাদের অপ্র 
একজন ভ্রাতা বিশ্বনাথ সিং যথাক্রমে হাইলাকান্দি, কালীন 
(5155) এবং বিক্রেমণ্ুর (বদরপুণরর নিকট) নামক স্থানে নিজ নিজ 
তু গড়েন । প্রতোকের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্থ কাছাড় রাজের 
রাখ হইতে নির্দিষ্ট পরিদাণ অর্থ নরাদা করা হয়। 


১২৪ মণিপুরের ইতিহাস 


মাঁরজিতের মণিপুর হইতে পলাইয়া আসার পরও রবিনোচজ্রের 
পুত্র হীরাচন্দ্র মণিপুরে গুপ্রভাবে থাকিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের 
বাসনায় বিজয়ী ব্রহ্মসৈন্যের উপর অতকিতভাবে যখন তখন হান। দিয় 
শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কবিতে থাকেন । মণিপুরিগণও গোপনে 
তাহার এন্ট কার্ষে যথেষ্ট সঙ্ভায়তা করিত । ১৮২১ খুষ্টাব্দে চৌরজিৎ 
সিং কাছাড় হইতে একদল সৈন্যসহ তাহার অপর একজন ভ্রাতুষ্পত্র 
পীতান্বব সিং.কে হীরাচন্দ্রের সাহায্যার্থ পাঠান । তাহারা উভয়ে ব্রঙ্গের 
এক বিরাট বাহিনীকে পরাঁজিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ব্রচ্দের 
আক্রমণে বিধ্বস্ত মণিপুব হইতে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করিযা 
দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালনা কথা সম্ভব ছিল না বলিয়া তাহারা পুনরায় 
ক'ছাড়ে চপিয়া আমিতে বাধ্য হন। পরবৎসর পুনরায় পীতাম্বব 
সিংকে মণিপুরে প'ঠাণ হয়। এইবার লীতাম্বর মণিপুরের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত ব্রদ্মের সামন্ত রাজা সবল (5৮০০৮০|) কে বিতাড়িত 
করিয়৷ নিজেই সিংহাসন 'গধিকার করিয়া বসেন। তাহার বিশ্বাস- 
ঘাতকঠার সমুচ্ত শাস্তি দিবার জন্য হুয়ং গম্ভীর সিং সসৈন্যে মণিপুর 
অভিমুখে অগ্রসর হন। জয়নগরের (1০578851:) নিকট যুদ্ধে 
পীতার পরাজিত হইয়া আভা'র (১৮৪) রাজ্দরবারে আঙ্য় গ্রহণ 
করেন। গম্ভীর সিংহ ও উপযুক্ত রসদ্দের অভারে অবিলম্বে কাছাড়ে 
ফিরিয়া আমিতে বাধ! হন। 


প্রবাসেও গৃহব্বাদ মণিপুরের রাজভ্রাত। দিগকে নিষ্কৃতি 
দিল না। মণিপুর হইতে ফিরিয়া আসার অন্টাঙিনের মধ্যেই গম্ভীর 
সিং চৌরজিতের সঙ্গে কলছে লিপ্ত ছইলেন। তিনি তাহার ব্যয়ের 


মণিপুরের ইতিহাস ১২৫ 


জন্য রাজস্বের আরও বেশী অংশ দাবী করিয়া! বসিলেন। চৌরজিং 
তাহাতে সম্মত না হওয়ায় গম্ভীর সিং চৌরজিৎকে পরাজিত করিয়া 
নিজেই কাছাড়ের সিংহাসন দখল করিয়া লইলেন। মারজিৎ যেমন 
ছিলেন তেমনি রহিলেন। চৌরজিং নিরুপায় হইয়া গ্রীহটে আশ্রয় 
*ইলেন। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘে'ষণা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি 
সেখানেই থাকিয়! যান। 

এদিকে কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্র তার রাঁজ্য উদ্ধারের জন্য 
ইংরেজের নিকট হইতে সাহাযা পাওয়ার কোনরূপ আশ্বাস না পাইয়া 
গোপনে ব্রন্মদেশের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন 
বঙগিয়। শুনা যায়। ব্রদ্ধের সৈন্য ১৮১৩ খুষ্টাবে মণিপুরের মধ্য দিয়া 
কাছাড় আক্রমণ করে । কিন্তু গম্তীরজিংহের প্রবল বাধায় তাহাদের 
কাছাড় হইতে হটিয়া যাইতে হয়। পুনরায় এইরূপ আক্রমণের সম্তা- 
বনায় মারজিৎ সি: কাছা/ড থাক। নিরাপদ ম'ন না করিয়। প্রীহটে 
চলিয়া যান। ১৮১৩ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টা ব্রহ্মাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত 
গল্ধীর সিং ব্রদ্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ইংরেজ সরকা- 
রের নিকট একাধিকবার আবেদন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজের 
সঙ্গে সরাসরিভাবে লড়াই না বাধা পর্যন্ত ইংরেজ সরকার কাছাড় ও 
মণিপুর সম্বন্ধে নিতান্তই উদাসীন ছিল। * 
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0তআসাঁউ 
প্রথম ইঙ্গ-বরন্ধ যুদ্ধ (১৮২৪--১৮২৬) 


্রীীয় সপ্তগশ শতাব্দী হনতেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজের 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক চলিযা আসিলেও রাজনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হয় আরও প্রায় একশ বৎসর পর। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মাঁঝমাঝি সময়ে এদিকে ভারতবর্ষে যখন ইংরেজ সাত্্রাজ্য স্থাপিত 
হইয়। উহার সীমারেখা পূর্বদিকে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্র এবং গোয়ালপাড়। 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়) তখন অপর দিকে ব্রন্মে আলোম্প্রার (/১1০705) 
সাম্রাজ্য ক্রমশ পেগ (198 ), তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি 
বিস্তৃত অঞ্চল গস করিয়া বৃটিশ ₹'আাজ্যের সীমান্ত জেল! চট্ট- 
গ্রামের গায়ে আসিয়া ঠেকে। দুইজন সাধারণ লোক এক বিছানায় একে 
অস্তের গা-খেঁষিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারে, কিন্তু ছুইটি বুহুং 
রাজ্যেব সীমান! সংলগ্ন থাকিলে ঠোকাঠকি অনিবার্ধ। ব্রচ্ষের নব- 
বিজিত রাজ্য আরাকান হইতে উৎগীড়নের ভয়ে দলে দলে লোক 
আফা ইংরেজের অধীন চট্টগ্রামে আশ্রয় লইতে থাকে । ১৭১৮ 
খৃষ্টাবে শ্রদ্ধের প্রতাপশালী সম্রাট বোদপায়! (90০98508555 ) 
ইংরেজ সরকারের নিকট এক কড়া। চিঠিতে অবিলম্বে এ সমস্ত পালা 
তকদদিগকে কিরাইয় দিতে বলেন এবং এই সঙ্গে টট্টগ্রাম, ঢাকা, 
মুর্সিদাবাদ ও কাশীমবাজারের উপর তাহার দাবী জানান। ব্রহ্ষের সৈগ্কা 
তখন রণ-সঙ্জায় সজ্জিত হইয়। আসামের উপর হান। দেওয়ার অত 
প্রস্তুত । ইংরেজ সরকার তখন পিগারিদের সঙ্গ যুছে ব্যাপৃত থাকায় 
ব্রহ্মদেশের স্আটের হারণা হইয়াছিল ইংরেজ হয়ত ওয় পাই! 


মণিপুরের ইতিহাস ১২৭ 


তাহার দাবী মানিয়া লইবে। কিন্তু সেই চিঠি কলিকাতায় আসিয়া 
পৌঁছে পিপারি যুদ্ধের (১৮১৭--১৮) পৰ। গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
হেিংস (1,010 175511089 ০7 1].010 [10118 -৮ 181 3-259 ) 
অত্যন্ত উপেক্ষার সহিত এই অন্বাভাবিক দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর আসল হ্রহ্গের এক বিরাট বাহিনী শ্মামের 
নিকট পরাজিত হইয়াছে । এইরূপ বিপর্যঘের ফলে ইংরেজের সঙ্গে 
যুদ্ধ তখন স্থগিত রাখিতে হই/লও ব্র'দ্বার কিন্তু যুদ্ধের নেশা! কাটিল 
ন1। রাজ! হইতে ভিখারী পর্যন্ত সকলের মুখে এক কথা “রণং 
দেহি” । ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসামে গুহ-বিবাদের সুযোগে বর্ষের সৈন্য 
সেখানে প্রবেশ করিয়! চন্দ্রঞাস্ত সিংহকে সিংহাসনে সাক্ষী-গোপাল 
হিসাবে বসাইয়া নিজেদ্রে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে । কিন্তু 
চন্দ্রকাস্ত স্বাধীনতা হারাইয়া শীঘ্রই হাফাইয়া উঠেন। ১৮২১ খৃষ্টাবে 
তিনি গৌহাটীতে পলাইয়া আসিয়া রাজ্যোদ্ধারে সচেষ্ট হন। 
পুনরায় ব্রচ্মের বিখ্যাত সেনাপতি শিঙ্গি মহাবাগুলার (14178 
119128 35990818 ) পরিচালনায় ব্রন্ষের সৈম্ত বন্যাপ্রবাহের মত 
আসামে প্রবেশ করিয়। ১৮২২ খুষ্টাব্দের মধো সমগ্র মাসাম দখল 
করিয়া লয়। চন্দ্রকান্ত বারবার যুদ্ধে পর।ঞ্ত হইয়া! ইংরেজ 
রাজ্যে পলাইয়। আসেন। 


১৮১৮ খৃষ্টাঝে ব্রদ্ম কতৃকি মণিপুর দখলের কথ! ইতিপূর্বে 
বল! হইয়াছে। মণিপুরের রাজগণ কতৃক রাজাচুত কাছাড়ের রাজা 
খোরিন্দচজ্র এই সময়ই ব্রঙ্গের সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়। খাকিবেন। গোয়ালপাড়া তখন ইংরেজের অধীনে,--তথাপি 


১২৮ মণিপুরের ইতিহাস 


ব্রচ্মের উৎল্লীড়ন হইতে ইহা রক্ষা পাইল না। জেস্তিয়া রাজ্য 
এতকাল আসামের সামন্ত রাজা হিমাবে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। 
সেইজন্য ১৮২৪ খুষ্টান্ধে জৈস্তিয়ার রাকা ২য় রামসিংহের উপর 
আসামের তৎকাঁণীন অধিপতি ব্রহ্ষের সম্রাটের প্রতি আগ্গত্য 
প্রকাশের নির্দেশ আসিল। ইংরেজ সরকার ব্রদ্ষের বাহিনীকে 
জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। কিন্তু রণোম্মাদ 
ব্রদ্মের বাহিনীকে তখন নিষেধের ডোরে ঠেকার কার সাধ্য? 
বিজয়ী সৈন্য রণভেরী বাঁজাইয়। অগ্রসর হইয়া চলিল। নগ্গাও 
হইতে উত্তর কাছাড়ের মধ্য দিয়া একদল জৈস্তিয়ার মধ্যদিয়া 
একদল এবং মণিপুরের মধ্যদিয়া আর একদলস্ব্রক্ষের এই তিনদল 
সৈম্থ কাছাড়ে প্রবেশ করিয়া মণিপুরী রাজ গম্ভীর সিংহের সৈম্য- 
দলকে পরাজিত করিয়! কাছাড় দখল করে। ফলে এইদিক 
দিয়াও গ্রীহট হইতে গোয়াসপাড়া পর্ধস্ত ইংরেজ শীমানার বাহিরে 
আর কোন রাজ্য ব্রদ্মের দখল আসিতে বাকী রিল না। ইতিপূর্বে 
১৮২৩ খুষ্টাব্ধে উট্টগ্রামের নিকট ইংরেজের অধানস্থ সাপুরি 
(5/১51/2917) ছ্ঁপটি ব্রচ্ষের সৈচ্ভের দ্বারা অধিকৃত হয়। 

ইংরেজ সরকার এতদিণ পর্বস্ত আলাপ আলোচনা দ্বার! ব্রপ্ধোর 
সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টাই করিয়া আমিয়াছে। যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
এবং বুটিশ পালণামেন্টের নীতি কোনটাই ইংরেজের পক্ষে তখন 
গুরুতর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুকূলে ছিল না। কিন্তু সভ্য সত্যই 
ব্রন্মদেশ বখন বুটিশ সান্রাঞ্যের গোড়া ধরিয়! টান দিল তখন আর 
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ভারত-শানকদের নিরপেক্ষ নীতি টিকিল না। ইংরেজ সরকারের 
পক্ষে ব্রঙ্গের এই সাআজিযক দ্বন্বে আহ্বান গ্রহণ কর! ছাড় 
উপায়াস্তর ছিল না। গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমছাষ্ট' (1.010 
/৯001)6151) ১৮২৪ খুষ্টাব্ষের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রচ্গের 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণ। করেন । 

মণিপুরের রাজাগণ এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি- 
লেন। যুদ্ধ সতাসতাই বাধিয়া যাওয়ায় বৃটিশ সরকার কাছাড় এবং 
মণিপুরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। ছু হইলেও পুৰ” সীমান্তে 
স্থলপথে ব্রহ্মদেশে অভিযান চালানব একমাত্র পথ গিয়াছে কাছাড 
এবং মণিপুরের মধ্য দিয়া । সেইজন্য স্থানীয় লোকের সাহায্য 
পাওয়ার আশায় বুটিশ সরকার নিরপেক্ষ-নীতি ত্যাগ করিয়া কাছা- 
ডের নির্বাসিত রাজ। গোবিন্দচন্দ্রকে কাছাড়ের সিংহাসনে পুনঃগ্রতি- 
চিত করার সতে' তাহার সঙ্গে মিক্রতা স্থাপন করে। গোবিন্দচনত্ 
ইংরেজের এই সাহায্যের জন্য বাসরিক ১০ হাজার টাকা কর দিতে 
এবং শাসন ব্যাপারে ইংরেজের হস্তক্ষেপ মানিয়া লইতে সম্মত হন। 
সঙ্গে সঙ্গে জেন্তিয়৷ রাজোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ইংরেজ সরকার 
গ্রহণ করে। ১৮২৪ খুষ্টাব্বের অক্টোবর মাসের মধো ইংরেজসৈন্থয 
কাছাড় এবং জৈস্তিয়া ব্রদ্ধের দখল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়। 
ব্রত্মের বাহিনী মণিপুর রাজ্যে পশ্চাদপসরণ করে। মণিপুর এবং 
রক্বপুঞ্জ উপত্যকা তখনও ব্রদ্মের দখলেই থাকে । 

ই্গ-বরঙ্গ যুদ্ধ ঘোষগার সঙ্গে সঙ্গেই মারজিত এবং গম্ভীর নিংকে 
ট্রীহট্রে থাকিতে লন্মত করানর জগ্ত সরকার হইতে ডেভিড স্কটের 
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(1058৬1৭ 9০০$) উপর নিদেশ আসে। গম্ভীর সিংঞ্ের সাহস 
এবং কর্মদক্ষতার পরিচয় ইতিপূর্বেই ইংরেজ সরকারের গোচরে 
আসিয়াছিল। ডেভিড স্কট, গম্ভীর সিং এবং মারজিতের নিকট 
ইংরেজের পক্ষ হইয়া! মণিপুরে ব্রহ্মবাছিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালন! 
করার প্রস্তাব করেন। এইরূপ প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল মণিপুরী- 
দের সাহায্য লাভ। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি অন্ুযায়ী স্থির হইল 
মণিপুর ব্রন্মের কবল হইতে মুক্ত হইলে চৌরজিত তাহার সিংহাসন 
ফিরিয়া পাইবেন, মারজিত ও গম্ভীর সিং যথাক্রমে যুবরাজ ও 
সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু রাজভ্রাতাদের মধ্যে মতা- 
নৈক্যের জন্য এবং চৌরজিত ও মারজিতের পক্ষে-বাধ ক্যহেতু 
সৈম্ত পরিচালনায় অক্ষমতার দরুণ উপরোক্ত বাবস্থা কোন কাজে 
আদিল না। নৃতনভাবে আর একটি চুক্তির প্রয়োজন হইল । গম্তীয় 
নিং তখন যুবক সুতরাং তাহার সাহা ষ্যই অধিকতর কাম্য । অনেক 
বিবেচনার পর ঠিক হইল সিংহাসন গম্ভীর সিংকে দেওয়া হইবে এবং 
গরীবনিওয়াজের অন্যতম প্রপৌত্র উদীয়মান যুবক নরসিংহ সেনা" 
পতির পদ অধিকার করিবেন। মণিপুরের বর্তমান মহারাজ। 
এই নরসিংভের বংশধর । নরসিংহের অপরাপর বংশধরগণও জয়" 
সিংহের বংশধরদের ন্যায় রাজকুমার এবং রাজকুমারী নামে পরিচিত। 
বত'মান রাজ্জার নিকট জ্ঞাতি বলিয়। এই রাজকুমার এবং রাজকুষারী- 
গণ জয়সিংহের বংশধরদের চেয়ে অধিকত্তর কৌলীন্য দাবী কদে+ 
চৌরজিত বুটিশ সরকারের নিকট মাষিক ১*** টাক! ভাত। গ্রহণ 
কনিয়। জীবনের অবশিষ$কাল নবন্ধীপে আতিবাছিত করেন। দিংহামনে 
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আরূঢ থাকা কালেও মহারাজ চৌরজিতের ধর্মপ্রাণতার কথ! নথ 
বিদিত। তিনি অবসর সময়ে বতমান চীফ. কমিশনারের ভবনের 
সম্মুখে দীঘির মধ্যে নির্ন ঘ্বীপে প্রায়ই ঈশ্বর আরাধনায় নিমগ্ন 
থাকিত্েন। মারজিতও মাসিক ১**২ টাক ভাতা গ্রহণ করিয়া 
শ্রীহটে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীহট্র জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে বালুঘাট 
(89108178$) নামক স্থানে তাহার মৃত্য হয়। 

ব্রন্মের সৈম্তা কাছাড় হইতে মণিপুরে পশ্চাদপসরণের পর এক 
বিরাট বৃটিশ বাহিনী ঢাকা হইতে কাছাড়ে আসিয়৷ মণিপুরে প্রবেশ 
করিবার জঙ্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার 
পর গম্ভীর সিং এবং নরসিং সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বদরপুর 
ক্যাম্পে চলিয়৷ আদেন। সেখানে তাহাদের অধীনে ৫শত মণিপুরী 
সৈন্য ভতি হয়। বলা বাহুল্য ইহাদের অস্রুশস্া এবং ব্যয়ভার 
ইংরেজই বহন করে। 

১৮২৪ সনের অক্টোবর মাস। জমি হইতে জল তখনও ভাল 
করিয়। শুকায় নাই। কাছাড় হইতে ব্রন্ষের সৈন্য চলিয়া! গেলেও 
জল-কাদা, বনজঙ্গল এবং হম পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে বুটিশ সৈগ্রোর 
এক প1ও অগ্রসর হওয়ার সাধ্য ছিল না। এই অবস্থায় অঙ্গের 
সৈম্ত কেন এত ভাড়াহড়া করিয়া পশ্চাপঙরণ করিণ তাহা! 
আপাতরৃষ্টিতে অগ্যন্ত বিস্ময়কর । বিশেষতঃ বখন দেখ! যায় 
ছুদ্পাৎলিতে (100475৮1 ) তাহাদের প্রায় দশ হাজার সৈচোর 
একটি শক্তিশালী খাটি ছিল। 

ইংরেজ সৈনা (১) আসাম ক্রু, (২) চট্টগাক কট এবং 
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জলপথে (৩) রেঙ্গুন ফ্রণট» এই তিনদিক হইতে ব্রঙ্গের উপর 
আক্রমণ চালাইল। আসাম এখং ট্ুগ্রাম ফ্রন্টের লক্ষা ছিপ ব্রদ্ষের 
রাজধানী আভা নগরী। রেছ্ছুন ফ্রন্টের লক্ষ্য ছিল শত্রুর একদল 
সৈন্যকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া রাখা ; যুদ্ধের প্রথমভাগে আসাম এবং 
ট্টগ্রাম ফ্রণ্টে আক্রমণকারা শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি রোধ কর! গেল 
বটে কিন্তু রসদ বিভাগের অব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক বাধার দরুণ বৃটিশ 
সৈন্য আলাম এবং রেঙ্নে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে 
নাই। 

অপরপক্ষে আসামে ব্রন্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া 
পার্বত্য জাতিগুলিও তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দীড়াইল। এই 
সময় আসামের রাজ্যচ্যুত রাজ চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রন্মের ফাদে পা 
দিয়! জোড়হাটে যাইয়া বন্দী হষ্টলেন। কিন্তু তাহাতেও ব্রন্মের পক্ষে 
বিশেষ নবিধ। হুল না। চারিদিকে বিদ্রোহ, মহামারী এবং সবেণপরি 
রসদের অভাবে সেনাপতি মিঙ্গি মহাবাগুলা আসাম প্রদেশের ভার 
একজন গভর্ণরের উপরস্থত্ত করিয়া অধিকাংশ সৈম্তাসহ ব্রচ্মদেশে 
ফিরিয়া গেলেন । এই জন্যই বোধহয় ১৮২৭ খৃষ্টানদের অক্টোবর মাসে 
ব্রহ্মের বিরাট বাহিনী কাছাড় হইতে বিস্ময়কর পরিস্থিতির মধ্যে 
পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল । 

মিঙ্গি মহাবাওুল। ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আরাকানের পথে 
ব্গদেশ আক্রমণে যাত্র। করিলেন। রামু (৪7১৩ ) নামক "স্থানে 
একদল বৃটিশ সৈন্য তাহার নিকট পরাজিত হয়। কিন্তু সঙ সঙেই 
রেঙ্গুন জন্টে স্যার আচিবলড. ক্যান্বেল সাহেবের অঞ্্গড়ি রোধ 
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করিবার জন্য তাহাকে চট্টগ্রাম ফ্রন্ট হইতে ডাকিয়া পাঠান হয়। 
এইখানেই ব্রন্মেব আক্রমণাত্মক নীতিব অবসান হয়। তাহার পর 
যে সমস্ত যদ্ধ হইয়াছে তা ব্রন্মের পক্ষে নিছক আত্মরক্ষামূলক। 
১৮২৪ থুষ্টান্দেব ডিসেম্বর মাসে বাগুলা সসৈন্যে রেন্ছুন সহরের 
সম্মুথে উপস্থিত হন,--কিন্ত ইংরেজ সৈন্যের হস্তে পরাস্ত হইয়া ৪০ 
মাইল উত্তরে ডোনাবিউ (1007595%/ ) সহবে পশ্চাদপসরণ 
কবেন। ১৮২৫ খুষ্টাঝের এপ্রিল মাসে ক্যান্দেল সাহেব সসৈন্যযে 
ডোনাবিউ আক্রমণ করিয়া মিঙ্গি মহাবাগুলাকে পরাজিত করেন। 
সেনাপতি বাুলা স্বয়ং যুদ্ধে নিহত হন। ইহার পর দক্ষিণ ব্রচ্ছের 
রাজধানী প্রোম সহর অনায়াসেই ইংরেজের দখলে আসে । যুদ্ধ 
তখন শেষ পর্যায়ে পৌছিয়াছে। ব্রন্মোর সম্রাট আশ' ছাড়িয়। দিয়া 
-_-শীস্তি স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচন। আরম্ত করেন । 

প্রথম ইঙ্গ-ব্রদ্ষেব বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। এখানে অনাবশ্যক। 
কিন্তু কিভাবে মণিপুর রাজ্য শেষ পর্যন্ত ব্রত্মের কবল হইতে উদ্ধার 
পাইল তাহ পরিফার করিয়া বুঝিতে হইলে যুদ্ধের সমস্ত ফ্রণ্টেরই 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ না৷ জানিলে চলে না । কেবল মাত্র সেই জন্যই 
অন্তান্ত ফ্রণ্টেরও কিছু কিছু খবর দেওয়া! হইল। এখন পুনরায় 
আসাম অথবা কাছাড় মণিপুর ক্রণ্টে চলিয়া আসা যাক। ১৮২৪ 
খৃষ্টানদের শেষের দিকে মিঙ্গি মহাখাওুলার ব্রচ্মাদেশে প্রত্যাবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গ কাছাড় এবং ব্রক্ষপুত্র উপত্যক! হইতে যুগপৎ ব্রহ্মবাহিনী 
উধাও হওয়ার পর এই গ্রণ্টে আর কোন গুরুতর যুদ্ধের আশস্কা 
ছিল না। কারণ তখন ব্রহ্থের বেশীরভাগ সৈল্পই আরাকান এবং 
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ইরাবতী উপত্যকায় নিয়োজিত হয়াছিল। আসাম ক্রণ্টের ইংরেজ 
সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধাম (31১0101১570) মণিপুরে 
প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে ১৮২৫ খ্ুষ্টাব্ধের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
সসৈন্তে ঢাকা হইতে বাঁশকান্দি ( কাছাড় জেলায় ) পৌছেন । কিন্তু 
তাহার চলার পথ একেই ছিল ছুর্গম পাহাড় এবং অরণ্যের মধ্য 
দিয়! তাহার উপর অসমধে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তিনি আর 
অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য 
দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে অনেকেই অস্থস্থ হইয়া পড়ে। এমন কি 
রাস্তা নির্মাণের জনা লোকেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় ব্রিগে- 
ডিয়ার*জেনারেল শুলধাম অভিযান চালনার বাসন! ত্যাগ করিয়। 
কাছাড় এবং শ্রীহটে ছুইটা ছোট বাহিনী রাখিয়া সেনাদলের বৃহৎ 
অংশ সহ ঢাক। সহরে ফিরিয়া আসেন। 

গম্ভীর সিং তখন-ও বুটিশ ক্যাম্পে থাকিয়া তাহার সৈম্যাদদিগকে 
শিক্ষা! দিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধামের নেরা শ্যজনক 
প্রত্যাবর্তনের খবর পাইয়। তিনি একাই তাহার বাহিনীসহ মণিপুরে 
প্রবেশের ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। অবিলম্বেই অনুমতি আসিয়া গেল। 
তিনি তাহার ৫ শত সৈন্য মহ ১৮২৫ খষ্টান্দে ১৭ই মে জ্রীহট হইতে 
যাল্ত! করিয়৷ ৭ দিনের মধ্যে বাঁশকান্দি পৌছেন। লেফটেনেণ্ট 
পেম্বারটন (1.150050506 [25020৩110% ) নামক একজন বৃটিশ 
অফিসার হ্থেচ্ছায় তাহার সহগামী হইযঘ্রাছিলেন। বাশকান্দি 
হইতে মণিপুরের দিকে ৩০ মাইল রাস্তা! অত্যন্ত কর্দমাক্ত এবং 
নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত। তারপর গুধু টড়াই আর উতরাই। 
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সারি সারি পাহাড় উন্তব হইতে নামিয়। আসিয়া রাস্তার উপর 
অসংখ্য লম্বপাত করিয়। দক্ষিণে চলিয়া! গিয়াছে । র্রিগেডিয়ার- 
জেনারেল শুলধামেব সমতলবাপী সৈন্যদের পক্ষে এই পথ হুর্লঙ্্য 
হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । গস্ভীর সিং তাহার বাহিনীসহ বছরেুশে 
নান! স্কট পার হইয়া ১৮২৫ খুষ্টাব্বের ১০ই জুন মণিপুর 
উপত্যকার পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছিতে সমর্থ হন। তাহার আগমনের 
সংবাদ পাইয়া ব্রদ্ষমের সৈন্য রাজধানী ইন্ফাল সহর ত)।গ কারয়। ১৬ 
মাইল দুরে উন্দ্রা (07715 ) নামক স্থা'ন পশ্চাদপসরণ করে। 
গম্ভীর সিং ইক্ফষাল সহর দখল করিয়া উন্দ্রাতে আসিয়। দেখেন 
ব্রক্মের সৈম্ত সেখান হইতে আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে । এইরূপে 
ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল শুলধা/মর শ্রশিক্ষিত নিশাল বাহিনী দ্বার! 
যাহা সম্ভব হয় নাই, গল্তীর সিং তা্চার মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈগ্য 
লইয়া! একমাত্র অসাধাখণ অধ্যবসায় এবং নৈপুণ্যে দ্বার। তাহাই 
সাধন করিলেন। প্রয়োজন তইলে মণিপুরের ছেলেও যে মাতৃভূমির 
জন্য সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে 
ইহা! তাহারই একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত। জুনমাসের শেষে গম্ভীর সিং 
মণিপুরে মাত্র ৩০* জন সৈন্য রাখিয়া বাকী স্ম্যেগ্হ শ্রীহট্ে চলিয়া 
আসেন। ব্রদ্ধের সম্রাট যে ইতিমধে।ই কাবু হইয়া! আসিয়াছিলেন 
ইছ। তাহারও অগোচরে ছিল ৭11 সেইজন্য তখনও মণিপুরে শ্রদ্ষের 
দিছু সৈন্য থাকিলেও তিনি তাহার অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার অদ্য ৩৭ 
জন লৈম্তই ঘথেই মনে করিয়াছিলেন । তীহ। ছাড়া দেশবাসীর 
সাছাযাগ্ড তিনি পাইবেন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাহার মনে ছিল । 
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১৮২৫ খুষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর । ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট (082৮. 
05501) সাহেবকে সঙ্গে লইয়। গন্ভীর সিং পুনরায় সসৈন্তে মণিপুরে 
ফিরিয়া আসিলেন। ব্রন্ষের প্রায় ৩। ৪ শত সৈম্ত তখনও টামু 
(18105) এবং কালেমীয়ার মধ্যবরা চীন্দুইন অববাহিকার কাবে। 
((825% ) উপত্যকাতে ছিল। কয়েক দিন পরই খবর পাওয়। 
গেল, স্থানীয় ৫ শত লোকের হাতে উপত্যক রক্ষার ভার দিয় 
সেখাশ হইতেও তাহাঁবা চলিয়া গিয়াছে। গম্ভীর সিং ১৮১৬ 
খষ্টাব্দেব ২৮শে জ্রানুযারী সেখানে তীহাব সৈন্য প্রেরণ করেন । 
মনে মনে আশ! ছিল হয়ত বিন! যুদ্ধেই কাবে! উপত্যকা দখল 
করা যাইবে । কিন্তু সেখানকার প্রধান দলপতি সুমু রাজ! 
(971০০ [২৪1৪ ) হার শত অনুর লইয়া টামুতে মণিপুরী 
সৈচ্ঘকে বাধা দিতে বন্ধপরিকর হয়। এই সংবাদ শুনিয় গন্তীর 
সিং এবং ক্যাপ্টেন গ্র্যাপ্ট (05001. 01876) সেখানে যাইয়া 
শক্রবাহিনীকে পরাজিত করেন। মণিপুরে ইংরেজসৈন্ত রহিয়াছে 
এইরূপ গুজব শুনা মাত্র সমু রাজ হঠাৎ রণক্ষেত্র হইতে অদৃস্ত 
হন। গ্র্যাণ্ট সাহেবেরও ধারণ! ছিল, এইরূপ গুজব ব্রহ্ষের রাজধানী 
আভানগরীতেও অনুরূপ ভীতির সঞ্চার করিবে এবং তাহ! ইরাবতী 
মোহনায় যুদ্ধরত হংরেঞ্জ সৈম্যের অনুকুলেই যাইবে। গস্তীর 
সিংহের পরিচালনায় আগুয়ান মণিপুরী সেম্য নিংঘী (11080) 
নদীর দক্ষিণ তীরে দেশরক্ষার জন্য তৈরী ব্রদ্মের একটি হূর্গ দখল 
করিল। সাধারণতঃ হর্গ দখল করিতে কামানের প্রয়োজন ধ্য়ঃ 
কিন্তু মণিপুরী সৈম্ত ত্রচ্জের ছ্ধর্ধ বাহিনীকে একমাত্র সাহস এবং 
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বিক্রমের দ্বারাই পরাভূত করিয়। ছুর্গ দখল করিতে সক্ষম হয়। 
এই হিসাবে গোঁড়া হইতেই গম্ভীর সিংহের দক্ষতার উপর নির্ভর 
করায় ইংরেজের হিসাবে একচুলও ভুল হয় নাই। উইলসন 
( ড/15০% ) সাহেব তাহার এই যুদ্ধের বিবরণে মণিপুরী সৈম্যের 
বীরত্থ মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্ধের ১লা 
ফেব্রুয়ারী গন্ভীরসিং নিংথী নদীর পশ্চিম তীরে আসিয়া দেখেন 
ব্রন্গের সৈন্ বন্দী মণিপুবীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়৷ রাখিয়া সেখান 
হইতে চলিয়। গিয়াছে। অপরাপর সাধারণ শোঁকও বাড়ীঘর 
গরুবাছুরেব মায়! ত্যাগ করিয়। প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। এমন কি 
নিংধী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত অঞ্চণের-ও একই অবস্থা । যুছ্ের 
আগুন নির্বাপিত হওয়ার কাল আসন্ন। 

১৮২৫ থৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভোনাবিউ'এর (10১77819৩% ) 
যুদ্ধে ব্রচ্ষের সর্ব-প্রধান সেনাপতি মহাবাগুলা পরাজিত ও নিহত 
হওয়ার পরই ব্রন্মের সআট বা-গ্যীদ (9৪-07-105৬ ) যুদ্ধের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আসন্ন বর্ধাকালে 
কিছু সুবিধা হইতে পারে এই ভাবিয়। যুদ্ধ চালাইয়! গেলেন। 
ইতিমধ্যে ক্যাঙ্গেল সাহেব দক্ষিণ-ব্রন্মের রাজধানী প্রোম (1০706) 
সহর দখল করিয় সেখানে বর্ধাকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
আগষ্ট মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি থামিয়া আকাশ আবার পরিষ্কার 
বইয়! উঠিল । ব্রচ্মের সম্রাট কেবলমাত্র কালাতিপাত ছাড়। আর 
কোন স্থৃফোগ গ্রহণ করিতে পারিলেন ন/। সেইঞজগ্ঠ তখন তিনি 
সন্ধি করার প্রসাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইীরেজের কঠোয় সর্ত 
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তাহ!র মনঃপুত হইল না। উত্তর ব্রঙ্গের বৃহত্তর অংশ তাহার 
দখলে এমন কি আসাম এবং মণিপুরে তখনও তাহার সৈন্তা রহিয়াছে 
--অতএব এত সহজে হুটিবার পাত্র তিনি নন। যুদ্ধ আবার পূর্ণ 
উদ্ভমে চলিল। কিন্তু সমস্ত ফ্রন্টেই ইংরেজ এবং তাহার মিত্রদের 
সৈন্য অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে । এদিকে ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে গম্ভীরসিং সমস্ত মণিপুর দখল করিয়! ব্রহ্মাদেশে 
অভিযান আবস্ত কবেন। ১৮-৬ খুষ্টাব্ের ১লা ফেব্রুয়ারী তাহার 
সৈন্য নিংঘী নদীর পশ্চিম তীর পর্যস্ত অগ্রসর হয়। আভা নগরী 
সেখান হইতে বেশী দুরে নয়। পূর্ব দিক হইতেও ইংরেজ সৈম্তা অগ্রসর 
হইতেছে এই ধারণায় ব্রঙ্গের রাজধানীতে একট ভয়ের কালে ছায়া 
পড়িয়। গেল। এদিকে দক্ষিণে ক্যান্থেল সাহেবও বসিয়াছিলেন না । 
তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়! আভার ৬০ মাইল দক্ষিণে ইয়ান্দাবে! 
সহর দখল করিয়া লইলেন। সংগ্রামের পথে ব্রহ্ষের আত্মরক্ষার 
সমস্ত সম্ভাবনা শুন্তে মিলাইয়া গেল। ১৮২৬ থুষ্টাবের ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী এই ইয়ান্দাবেো৷ সহরেই বুটিশ এবং ব্রদ্ষের মধ্যে সন্ধিসত 
স্বাক্ষরিত হুইয়! প্রথম ই-ব্রঙ্গ যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয়। 
ইয়ান্দাবো চুক্তির ( 15965 ০1 %৪1১48120 ) পর মণিপুরের 


সিংহাসনে গম্ভীর সিংহের দখল পাকাপাকি হয়। কিন্তু মুল 
চুক্তিপত্র (/5711015 25 91715 [1515505 055160108 ০৫ 2১৬৪ 
16750010058 811 0151059 00001) 810 ৬7111 815865080৫০) 51 
(06015 17061 1051600৩ 51111 ১৩ 01000105185 01 2৯৪৪. 
89] 8৪ 06795170617015০) 250. 2190 ৬/100 07৩ ০0188180018 
০9117 88159 ০1 08010818150 10770138, ড//001798810 0০ 
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11810100017 1 15 31100191690 01১86 81১0910 08170001)8 
91081) 09875 ৮০ 00010 10 0050 00070 105 81811 0৩ 
1৩০০৪০3০৫09 11১5 15108 01 /১৪ ৪৪ [২8181) (1১61500 ) 
সিংহাসানর উপর তাহাব দখলের স্বরূপ সম্পর্কে পরিফার কোন 
কথা ন। থাকায় তিনি কি স্বাধীন বাজ হিসাবে বিবেচিত হইবেন, 
না-_ব্রন্মের সামন্তরাজারূপে বিবেচিত হইবেন, এসদ্প্ধে যথেই 
সন্দেহের অবকাশ ছিল। ইংবেজের পক্ষে মণিপুবকে ব্রচ্ের 
সামস্তরাজ্য হিসাবে থাকিতে দেওয়া বিপদজনক ছিল। কারণ 
কাছাকাছি শ্রীহটের উপব ব্রদ্মেব চাপ থাকিয়াই যায়। অপর 
পক্ষে বুটিশ সীমান্তেৰ নিরাপত্তাব ভন্য দ্বই রাজ্যের মধ্যে একটি 
বাফার (907৩1 ) রাজ্য হিসাবে মণিপুবকে স্বাধীন রাখাই বৃটিশের 
কাম্য । স্থৃতরাং এবিষয়ে পুনরায় আলাপ আলোচন। আরম্ভ হইল। 
ভাবত সরকারের পক্ষ হইতে আভার রাজদরবারে নিযুক্ত তৎকালীন 
ইংরেজ দূত মেজর বার্ণে (1151০ 3510৩5 ) বিষয়টি সেখানে 
উত্থাপন করিলেন । সৌভাগ্যক্রমে ব্রন্মের মন্তরীর্গ মণণিপুরের উপর 
্রদ্ষের প্রভৃত্ব ত্যাগ করিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু 
গোল বাধিল কাবে। উপত্যকার উপর স্বত্ব লইয়া। ব্রদ্ধ হইতে 
মণিপুরে প্রবেশের পথ দুইটি এই উপত্যকার উপর দিয়াই গরিয়াছে। 
নিংখী নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত অঞ্চল তখনও গম্ভীর সিংহের 
দখলে । কাবে! উপত্যকা মণিপুরের হাতে ছাড়িয়া দিতে ত্রন্ম 
সরকারের ভীহণ আপত্তি। ইয়ান্দাবো চুক্তির কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যেই ভ্রঙ্গের সৈগ্ নিংধী নদী পার হইয়া কাবো উপত্যকায় 
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প্রবেশ করে। কিন্ত অল্প দিনের মধোই পুনরায় স্বেচ্ছায় তাঁহারা 
চলিয়া যায়। গন্তীর সিং যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া! বিষয়টি মীমাংসার 
ভর ভাবত সরকাবের হাতে ছাড়িয়া দেন। আট বৎসর ধরিয়। 
এবিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক চলে । ১৮৩২ খুষ্টাব্ের ৫ই জুলাই ভারত 
সরকারের নিকট এক গোপন বিবৃতিতে মেজর বার্ণে (11510: 
34105% ) এই অভিমত জানান যে কাবো উপত্যকা ১৩৭০ খুষ্টাব্দ 
হইতে ব্রন্ষের দ্বারাই শাসিত হইয়া ভাসিতেছিল। অষ্টাদশ শতা- 
বীতে অঠি অল্পদিনের জন্য ইহ! হাতছাড়া হইলেও প্রথম ইজ-ত্রহ্গ 
যুদ্ধর ১২ বংসর পুবে পুনবায় ব্রহ্মসরকার কাবে। টপত্যকা নিজেদের 
দখলে আনে । বল বাহুল্য ইংরেজের যে বিষয়ে কোন স্বার্থ নাই, 
সেই স্থলে ব্রচ্মের রাজদরবারে নিধুক্ত ইংরেজ দূত মেজর বার্ণ ব্রহ্ম 
সরবারকেই খুশি করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। মের বার্ণের বিবৃতি 
যে ভ্রান্ত এবং পক্ষপাতদুষ্ট তাহ! তাহারই স্বজাতীয় গেইট (021) 
সাহেবের আসামের ইতিহাস পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
সেখানে দেখা যায় - ১৪৭৫ খুষ্টাবধে মণিপুরের রাজা পঙ্গ (1০78 ) 
রাজার সঙ্গে একযোগে খুন্বৎ (%.0017581) বিজয় করিয়া কাবে 
উপত্যকা মণিপুরের দখলে আনেন। মণিপুরের প্রতি গেইট সাহে- 
বের বিষেশ কোন দরদ থাকার কারণ নাই। ন্ুতরাং তাহার কথ! 
মানিয় লইলে ১৩৭০ ধুষ্টা্দ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ কাবে! উপত্যকার. 
উপর ব্রশ্মের অখণ্ড দখল থাকার কাহিনী বার্ণে সাহেবের স্বকল্পিত 
অথর! মিথ্য। সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়। রচিত | ব্রচ্ষের ক্ষতবিদ্মত 
রাজনৈতিক ইতিহাস দৃষ্টে ইহা মনে হয় না যে এই সমস্ত অঞ্চলে, 


মণিপুরের ইতিহাস ১৪১ 


দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রচ্মের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। মণি- 
পুরের পুরাণ এবং ইতিহাসও যে বার্ণে সাহেবের অনুকূলে নয়__ 
এই পুম্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেই সংবাদ দেওয়া হুইয়াছে। 
পরব্তীকালে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট (1০11115] £১৪৩71) 
কর্ণেল জনষ্টন সাহেবও (0০1 1০1১7310:) বার্ণে সাহেবের উক্ত 
বিবরণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। উপরোক্ত এতিহাসিক 
কারণ ছাড়াও নিংখী নদী হইতেছে মণিপুর এবং ব্র্মের মধ্যে প্রাক 
তিক সীমাবেখা। ম্তরতরাং কাবে! উপতাকায় মণিপুরের স্বত্ব স্বীকৃত 
হইলে মণিপুর রাঁজোর প্রাকৃতিক সীমার সঙ্গে রাজনৈতিক 
সীমাপ্েখার কোন অসঙ্গতি থাকে না। কিন্তু তদানীন্তন ভারতের 
গভর্ণর জেদারেল উইলিয়াম বেটিস্ক (ড/1111507 30070) প্রবলতর 
রাষ্ট্র ব্রন্মের মুখের দিকে চাঠিয়! ব্রদ্ষের সম্্াটকে খুশি করার জন্য 
কাবো৷ উপত্যকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। [71075 
১0018175 8011785৮ 71018 10 0118 05910610181 ৯৮৪ 02 
181017 10, 1833-45-0৩ 301015206 20৮8101285)0 8011 
80176159 (01155 013101078 (781 005 110611552 (070৩ন 
(07৩ 1910081 1000005810 051/6615 4৯5৪, 30 1৬181010107, 
০৪০ 1155৮ 12 00178175215110) (07119 19)৩515 (৮৬, 
3007555 1010219 ) (50110892190 $/131)68 2130 13 (৩ 
৭0116 01 2210 20 ৪০০০৭:৮/1]] ৪0199191108 ০৪৮/৩৩1) 
11১5 (৬৮০ 00001701558 0175 8019150)৩ 8০৮৫17277760 0017551019 
10 115৩ 8+80119132050 01 119 10০00190515 1106 2 055 
(০০৫ ০01 00৩ ০০250080758 1811 ] 

। ১৮৩৪ খুষ্টাব্ধের ৯ই জান্নয়ারী কাবে! উপত্যকা হস্তাস্তরিত কর! 
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হয়। গশ্তীর সিং অনিচ্ছা! সত্বেও কাবো উপত্যকার উপর তাহাদের 
পুরুষান্গুক্রমিক অধিকার তাগ করিতে বাধ্য হন। ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ ভারত সরকার হইতে মণিপুরের রাজাকে মাসিক ৫ শত 
টাক! বৃ্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল । মণিপুরের শাসন ব্যবস্থা স্বাধীন 
ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মণিপুর সরকার নিয়- 
মিতরূপে সেই বৃত্তি পাইয়া! আসিয়াছে । কিন্তু কাবো৷ উপত্যকার 
কথ! মণিপুরবাসী আজিও ভুলে নাই। শুনা যায় কাবে। উপত্যকা 
হস্তস্তরের জন্ত গন্তীর সিং লাংখাবাল প্রাসাদে রুগ্ন অবস্থায় যথেষ্ট 
আক্ষেপ কবিয়াছিলেন। সেই দিনষ্ট তাহার মৃত্যু হয়। হয়ত এই 
ঘটনাই তাহার নুঃযকে ঘনাইয়া আনিয়াছিল। 

এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যৃদ্ধের পর কাছাড় 
রাজ্য গোবিন্দচন্দ্রকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। মণিপুরের রাজা 
গম্ভীর সিংহের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের কোনরূপ সন্ভাব ছিল না। শুন! 
যায় গম্ভীর সিংহের মাতা খুন্বোং আপাশ্বী (10000910078 
/50982011 ) একবার গোবিন্দচন্দ্রের হাতে যথেষ্ট নির্যাতিত হইয়া" 
ছিলেন। মাতার এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পুত্র 
গন্তীর সিং স্থযোগের অপেক্ষায় ছিলেন । ১৮৩* খুষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দর 
আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় সকলেরই সন্দেহ গম্ভীর সিংহের 
উপর পড়িল কিন্তু ইহা লইয়া কাহারও মাথাব্যথ! ন! থাকায় এ 
বিষয়ে আর উচ্চবাচা হইল না । গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার মূলে গম্ভীর 
সিংহের ইঙ্গিত থাকাই স্বাভাবিক? এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার 
আরও একটি কারণ আছে। অপুত্রক গোবিল্দচন্দ্রের কাছাড় রাজ) 
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গম্ভীর সিংহের ভাগে পড়ার যথেষ্ট সন্তাবন। ছিল-- এবং ইহাও যে, 
এই রাজনৈতিক হশ্যাকাণ্ডের প্রেবণা যোগায় নাই তাহ অবিশ্বাস 
করা কঠিন। 

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাছাড়ের সিংহ!সনের জন্য গো- 
বিন্দচন্দ্রের বিধবা পত্রী চন্দ্রপ্রভ।, তুলারাম, তুলারামের ভ্রাত্পুত্র 
গোবিন্বরাম ও মণিপুরের রাজ। গম্ভীর সিং প্রার্থা হইয়। দাড়াইলেন। 
তুলারামের পরিচয় ইতিপুব্ধেই দেওয়া হইয়াছে । দাবীদারদের 
মধ্যে গম্ভীর সিং এক সময় কাছাড় রাজ্যের সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। তিনি বাৎসবিক ১৫ হাজার টাকা কর দিতে 
স্বীকৃত হইয়া ২ বৎসরের জন্য সমগ্র কাছাড় রাজ্য ইজার৷ নিতে 
চাছিলেন। গন্তীর সিংন্ের প্রস্তাব ইংরেজের নিকট অতিশয় লোভ- 
নীয় ছিল সন্দেহ নাই। কারণ গোখিন্দচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজের বন্দো- 
বসত হইয়াছিল মাত্র বাংসরিক ১০ হাজার টাকায়। মণিপুর রাজ্যে 
নিযুক্ত তৎকালীন বুটিশ কমিশনার ক্যাপ্টেন গ্রাযান্ট (080% 07590) 
গভীর সিংহের পক্ষে যথেষ্ট স্থপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন 
জেঙ্কিনস্‌ (080 )51179 ) এবং লেফটেনেন্ট পেগ্বারটন (145এ- 
(57380 [৩071১616০ ) মণিপুরের মত হর্বল রাষ্ট্রের হাতে কাছাড় 
শ!সনের ভার অর্পণ করার প্রস্তাবে তীব্র বিরোধিত। করায় গভর্ণর 
জেনারেল বেটিত্ক কাছাড় রাজ/ পুরাপুরি বৃটিশ এলাকাতুক্ক করার 
নির্দেশ দেন। ১৮৩২ খুষ্টাঝের ১৪ই আগষ্ট হইতে কাছাড় রাজা 
দিরতরে বিলীন হুইয়। ভাহ!র স্থলে লমঙ্ল অংশে শিলচরকে কেন্দ্র 
করিয়! যুটিশ শাসিত কাছাড় জেলার পত্তন হয়। অবস্ঠ গস্ভীর 
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সিংও কাছাড় রাজ্যের কিঞ্চিৎ ভাগ হইতে বঞ্চিত হইলেন না। 
কাছাড়ের পুবদকে পাবত্য অঞ্চলসমূহ মণিপুরকে দেওয়া হইল। 
বিগত ৬০ বসর ধরিয়া মণিপুরের উপর ব্রহ্মের উপযুপিরি 
আক্রমণের যে পাল! চলিয়া আসিতেছিল প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের 
অবসানে তাহ!র যবনিক। পাত হয়। ব্রম্মাকে অবশেষে মণিপুরের 
উপর প্রভৃত্ব করার বাসনা চিরতরে সংযত করিতে হইল। কিস্তু 
মণিপুর যখন স্বাধীনতা৷ ফিরিয়। পাইল তখন তাহার সেই পূর্ব শ্রী 
আর নাই ;--পরিবতে রহিল একটি প্রাক্তন সমুদ্ধিশালী জনপদের 
শ্মশান। শত্রুর হস্তে কত লোক নিহত অথব' বন্দা হইয়া স্থানাস্তরিত 
হয় তাহার কোন হিসাব নাই। বনু লোক প্রাণভয়ে হুম উপত্য- 
কায় পলাইয়া আসে। পাচ ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে যুদ্ধের পর 
মণিপুর উপত্যকায় প্রাপ্তবয়ন্ক মণিপুরী পুরুষের সখ্য] ৩ হাজারে 
নামিয়া আসে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। 
শস্ুক্ষেত্র আগাছায় ভরিয়া যায় পথঘাট ভ্ঙগলাকীর্ণ হইয়! উঠে। 
এই অবস্থায় গম্ভীর সিং এবং তাহার সেনাপতি নরসিংকে পুনরায় 
সব কিছুরই নৃতন গোড়া পর্ন করিতে হয়। শ্রীহটের রাজবাড়ীতে 
রক্ষিত শ্রীগোবিন্দের মৃতিটি আনাইয়। পুনরায় রাজ্প্রাসাদের মঙ্দিরে 
স্থাপন করা হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই গম্ভীর সিং পথঘাট 
স্কার করিয়া বাজ্য শাস্তি এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়। 
আনিলেন। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত নাগ! ম্বাধীনতা৷ ঘোষণা করিয়াছিল 
তাহাদিগকেও বঙ্দে আনিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য পুনরায় চলিল। 
রাজে) ধীরে ধীরে শ্রী ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
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জনবলও বাঁড়িয়। চলিল। গম্ভীর সিং ইম্ফালের প্রাচীন রাজবাটীতে 
না থাকিয়া ৩২ মাইল দূরে লাংখাবাল (1.9781085] ) নামক 
স্থানে নৃতন প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। সেই প্রাসাদের নিকটেই 
নৌকা-বাইচের জন্য খাল কাটান হইল। ১৮৭৭ খুষ্টাব্দ পর্যস্ত 
মণিপুরেব রাজাগণ এই প্রাসাদেই ছিলেন। অতঃপর তাহার! 
পুরাতন প্রাসাদে চলিয়া যান। ১৮৬৯ সালে এবং ১৮৮০ সালে 
পর পর ছুইবাব ভূমিকম্পেব দ্বারা বিধবস্ত হইলেও এখনও সেখানে 
এই লাংথাবাল প্রাসাদের নান! চিহ্ন প্রাচীন স্মৃতি মনে করাইয়া দেয়। 


মণিপুরের পূর্ববন্তী রাজাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি যে 
নাগ! পাহাড়ের অভ্যন্তরেও বিস্তৃত ছিল, তাহ! এ অঞ্চলের 
নাগ! গ্রামগুলির মণিপুরী নাম হইতেই প্রামাণিত হয়। ব্রঙ্গাদেশ 
কর্তৃক মণিপুব বিজিত হওয়ার পর সেই প্রভাব লুপ্ত হইলেও 
যুদ্ধের পর গম্ভীর সিং তাহ পুনরায় বিস্তার কখিয়াছিপেন। ১৮৩২ 
খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেংকিংস (0500 1601075 ) এবং লেফটেনেপ্ট 
পেম্বারটন (11501575810 [71001021101 ) গন্তীর মিহকে সঙ্গে 
লয় উত্তর দিকে পাশ্াড়ের মধা দিয়া আসামে যাওয়ার রাস্তার 
সন্ধানে পাপতোংমাই (65010080091) এবং সামাগুড়তিং 
(95078800008 ) হইয়া মোহংদীউৎ (1$01২008 1055০০9 ) 
পর্বস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে গম্ভীর সিং কোহিমা 
(15০/109 ) সহ বন্থ নাগ! গ্রাম অধিকার করিয়! তাহাদের 
নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন । কোহিমান্ধে তিনি 
তান্ছার পদ্চিহ্িত একটি প্রস্তরপিপি স্থাপন করিয়াছিলেন । ন্বাগারা 
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বনু বর পর পর্যন্তও এই লিপি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখিয়া 
যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। উপরোক্ত অভিযানের পর নাগাদের 
সঙ্গে মণিপুরীদের বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরায় চালু হয়। যখন কোন 
ইংরেজ এই সমস্ত মস্তক ছেদকদের (1155-19751) এলাকায় 
প্রবেশ করিতে সাহস করিত না তখন মণিপুরীগণ সেখানে সম্মানীয় 
অতিথির ন্যায় নির্ভয়ে যাঠায়াত করিত । এমনকি ১৮৭৯-৮০ খুষ্টা্য 
পর্যস্ত নাগাদের ধারণ! ছিল বৃটিশ রাষ্ট্রের চেয়ে মণিপুর রাষ্ট্রই অধিক- 
তর প্রবল। সেইজন্য ইংরেজকে তাহারা উপেক্ষা করিয়াই চলিত; 
কিন্তু মণিপুরকে রাগালে আর রক্ষা ছিলনা; গ্রামের পর গ্রাম 
উচ্ছন্ন হওয়! অবধারিত, তাহার উপর ক্ষতিপুবণ আর খাজনা 
আদায়ের পালা-ত আছেই। মণিপুরের এই কঠোর নীঠি এই সমস্ত 
অরাজক অঞ্চলে শান্তিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কার্ধকরী ছিল। নাঁগাঁরা 
মণিপুরের শাসনে থাকায় মণিপুরের রাজভাষাও আয়ত্ত করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। এই অঞ্চল সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার আগের 
মত উদাসীন থাকিলে এবং মিশনারীর৷ না আমিলে আজ নাগার। 
ৃষ্টধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট না হইয়। নণিপুরকেই তাহাদের 
রা এবং সামাজিক জীবনের কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিত। ১৮৩৩ 
খৃষ্টাব্দে মপিপুর লেভি'র (11501701 1559) * এড জুটেপ্ট লেফটে- 
নেট? গন (11601608121 ০০৫০৪) যখন আক্গামিদের বিরুদ্ধে 


সা ্ সপ লা 1 আস সম রপরর১পস্প গ্-। 
পা এরা শ্স চে বি ভি | পি পাস নি নারি 


নি লেন্তি (এমা [)9ঘয)- ১৮২৪ থৃষ্টাৰে ইজ- “দদ যুদ্ধের 
সমর গম্ভীর সিং ইংরেজের সাহায্যে যে ধশত মণিপুরী সৈন্ের বাহিনী গঠন 
করিয়াছিলেন তাহাই মণিপুর লেভি নামে পরিচিত। ছইজন বৃটিশ অফিসার 


মণিপুরের ইতিহাস ১৪৭ 


অভিযান চালান তখন তিনিও গম্ভীর সিংকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছি. 
লেন। মণিপুরেব সৈম্ত সেবারেও কোহিমার পার্বস্তী অঞ্চলের 
বিদ্রোহী গ্রামগুলি শায়েস্তা করিয়া মণিপুর সরকারের খাজনা 
আদায় করিয়াছিল । 

ব্রন্মের নিকট কইতে মণিপুব উদ্ধার করার সময় গম্ভীর সিং 
ইংরেজের নিকট হইতে নামমাত্র সাহাধ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
খ্নি মণিপুরে প্রবেশ করিয়া ব্রদ্ষের সৈন্যকে বিতাড়িত না করিলে 
ইংরেজের পক্ষে মণিপুরে প্রবেশ করা সম্ভব হইত না। সেইদিক 
দিয়া ইংরেজও তাহার নিকট কম উপকৃত হয় নাই। তাহ। সত্তর 
ইংরেজ কাবো উপত্যকার উপর তাহার ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া 
উক্ত অঞ্চল ব্রচ্ষের হাতে দিয়া দিল। কিন্তু গন্তীর সিং মৃত্যুকাল 
পর্যস্ত ইংরেজের সঙ্গে মিত্রত। বজায় রাখিতে কোন ক্রুটী করেন 
নাই। ইংরেজের নিকট হইতে সাহায্যের জন্য যখনই আবেদন 
আসিয়াছে তখনই তিনি তাহা যথাসাধ্য পুরণ করিয়াছেন। এই 
আবেদন এবং সাহাঁষ্যের মধ্ো ছূর্বল রাষ্ট্রের উপর প্রতিবেশী প্রবল 
ইহার পরিচালনা করিতেন। পরে এই লেভির সৈগ্তসংখ্যা ২ হাজার পধস্ত 
বাড়ান হয়। ইহাদের বেতন, রসদ, সমরোপ্করণ ইত্যাদি সমস্তই ইংরেজ 
সরকার বহুন করিত বলিয়া ইংরেজের হুকুমমতই তাহাদের চলিতে হইত। 
গভীর সিং এই মণিপুর লেভির সাহাব্যেই মণিপুরে প্রবেশ করিরা কাবো 
উপত্যকা পর্স্ত অগ্রসর হুইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খুষ্টান্ধে মণিপুর লেতি হইতে 
বুট আফিসারগণ চলিয়! যায়। তাহার পর হইতে ইহ! সম্পূণরপে মণিপুর 
রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এককথায় মণিপুয়ের আধুনিক পিক্ষিত 
স্থায়ী সামরিক বাহিনীর জনক বলা চলে। 


১৪৮ মণিপুরের ইতিহাস 


রাষ্ট্রের সাধাণভাবে যেটুকু বাধাবাঁধকতা৷ থাকে তাহার অতিরিক্ত 
কোন সম্পর্ক ছিল্ন! বলিয়াঈ আমর। জানি। অর্থাৎ গম্ভীর সিং মণি- 
পুরের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। আইনভঃ তাহার সহিত ইংরেজের 
সম্পর্ক ভাবতেব অপরাপর করদমিত্র রাজাদের অন্ুরাপ ছিল ন1। 

গভীর সিং বস্থুবৎসব যাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। স্তরাং তাহার 
মৃত্যুর পর সেনাপতি নরসিং5ই সিংহালনে বসিবেন ইহ!ই এক প্রকার 
স্থির ছিল। বিস্তু ১৮৩: খুষ্টাব্ে মৃত্যুব কয়েক বংসর পুর্বে তাহার 
পুত্র চন্দ্রকীতিব জন্ম হয়। সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হইলেও 
ধামিক এবং প্রস্ভক্ত সেনাপতি নবসিংহের অন্তরে কোন কুমতলব 
স্থান পাইল না। ১৮৩৪ থুষ্টান্ধের ৯ই জানুয়ারি মণিপুরের 
স্বাধীনত। উদ্ধারক বীর নরপতি গম্ভীর সিং কলের! রোগে আক্রান্ত 
হইয়া লাংথাবাল প্রাসাদে শেষ বিশ্বাস ত্যাগ করেন। 


থয কপ শি ৬০৯০ আত এ 
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তনশ্র 
নরাসং (১৮০৪-_৫০) 


১৮৩৪ থুা(ব্ব মহাগ্জাজ। গম্তীব দিংহেব মুত্যুব পব তাহাব ২ 
বংসবের নাবা 1ক পুত্র চণ্দকী[*" গচ্ি শব) ননসি" বাজ্যেব সর্বময 
কর্তা হইলেন। সেনাপাত ব প *বাঁসহেব দর্গতা এবং গ্রভুভক্তিব 
প্বিচয় হণিপূর্বেই দেক্যা হৎদাছ। তীঠাব শাসনকা লও প্রাক্তন 
বাজাদেব বশধবগণ টিম সমযে পশ্স্ত্র শিদ্রেত বখিয়া সিংহাসন 
দখলেব চেষ্টা কবিযাছিলেন। ১৮ ৮ সন হইছে পব পব এই বিদ্বো- 
হেব পাপা আস্ত হয। প্রথম ববিশা৯জ্ণ পুত্র তাবিং কোম্বা 
কাছাড় হইতে তিন্শঙ৩ অনুচব ল্টয। মণিপশবে প্রবেশ করেন। 
ইহার কএক বর পব ম'বর্ছিত সিহর পুত্র যাগেন্দ্র সিং-ও 
কাছাড় হইতে মণিপুব অ'ক্রমণের শেষ্টী ববেন। ইহাদের দেখাদেখি 
চৌরজিৎ চ্ংহের তিনি পুত্র ত্রভবন পাম ও ভিলান্দো মণিপুরে 
থাকিব বিদ্রো হব “চষ্ট| কবেন। অত'পর ১৮৪৭ সন নাবালক 
বাজ! চন্দ্রকীতিব মা” মহাবাণী কুমুপ্দিনী দেবীব যভঘন্ত ব্যর্থ হওয়ার 
পর নবসিং যখন নিজেকে বাজ বঙলগিযা! ঘে'ষণ! কবিষা সিংহাসনে 
আবোহণ করেন তখন অপব একজন প্রাক্তন বাজ চরাইরংবার 
( গরীবনিওয়া?জর পিতা ) বংশধর মেলাইরংবা৷ (1151510790৪) 
কাছাড় হইতে মণিপুর রাজ্য আক্রমণ কবেন। নরসিং এবং তাহার 
ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহের তৎপবতায় একে একে তাহাদেব সকল প্রয়াদ 
ব্যর্থ হয় মেলাইরংবা ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহী নেতাগণ যুদ্ধে 
নিত হু২য়/ছিলেন। মেলাইরংব! ধৃত হইয়া প্রামণণ্ডে দণ্ডিত হন। 


১৫০ মণিপুরের ইতিহাস 


ইহার পর ১৮৮১ স্ন পর্যস্ত রাজনৈতিক অপরাধের জন্য মণিপুরে 
আর কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। 
মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজ সরকানের সম্পর্ক 

১৮৩০ সনে কাছাড়ের রাজ] গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহা- 
রাজ! গম্ভীর সিং কাছাড় রাজ্য মণিপুরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য 
আবেদন করিয়াছিলেন । কিন্তু তদাশীস্তন ইংরেজ সরকার কি কারণে 
কাছাড়ের বিস্তৃত সমতলভাগ তাহাকে ন! দিয়া নিজেদের এলাকাভূুক্ত 
কারয়াছিলেন তাহ পুবেই বলা হইয়াছে । অবশেষে ১৮৩৩ সনে 
হিন্দুস্থানের গভর্ণর জেনারেল এবং সুপ্রিম কাউন্সিল মণিপুরের 
মহারাজাকে এইরূপ জানাইলেন যে :স্" 

“বরাক নদীর পুব ও পশ্চিম বাকের মধ্যে, কালা নাগ! এবং 
নুংজাই নামক ছুইটা পর্বত শ্রেণী আছে। মান্যবর কোম্পানীর 
তাহাতে যে দাৰি দাওয়া আছে, তাহ! অমরা ত্যাগ করিব এবং এই 
পর্বত ছুইটি রাজাকে দখল করিতে দিব। অধিকস্ত জিরি নদীর পুর্ব 
তীর এবং বরাক নদীর পশ্চিম বাক পর্যন্ত তাহার রাজ্যের সীম! 
বলিয়। স্বীকার করিব। কিন্তু মিম্নলিখিত বিষয়সমূহে। মণিপুর রাজা- 
কেও সম্মত হইতে হইবে। 


১। ন্দ্রপুর হইতে তাহার থান! স্থানাস্তরিত করার কথা; 
ইতিপূর্বে তাহাকে যেরূপ জানান হইয়াছেঃ তদনুসারে তিনি তাহ! 
অবিলম্বে জিরি নদীর পুর্বধারে স্থাপিত করিবেন । 

২। উভয় দেশের মধ্যে বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরের 
যেরূপ পরস্পর ব্যস বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে, তিনি ভাছ। 


মণিপুরের ইতিহাস ১৫১ 


কোনরূপ বন্ধ করিবেন ন। তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুক্ক আদায় 
করিবেন না এবং কোন পণ্য দ্রব্যই একচেটিয়। করিবেন না। 

৩। কালানাগ! এবং মুংজাই পবতের অধিবাসী নাগারা। 
আদ, তুলা, মরিচ এবং তাহাদের দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য (যেরূপ 
পুর্বাপর কাছাড় প্রদেশে এবং বাঁসকান্দি উধারবণ ) বাজারে বিক্রয় 
করিয়। থাকে, সে পক্ষে তিনি কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইবেন না। 

৪। জিরি নদীর পুর্ব কিনার! হইতে আবন্ত করিয়া, কালা- 
নাগ। এবং খাউপুমের মধ্যদিয়া, মণিপুর উপত্যক। পর্যস্ত যে পথ 
আছে, তাহ! বান্ধান হইবার পর, রাজা সেটিকে এইরূপ মেরামত 
অবস্থায় রাখিবেন, যাহাতে তাহ! দিয়! ভারবাহী বলদগণ শীত ও গ্রীন্ম- 
কালে যাতায়াত করিতে পারে। অধিকন্তু রাস্তা তৈয়ারির সময় যদি 
তাহ! তদারক করিতে ইংরেজ কর্মচারী পাঠান হয়, তাহ হইলে সে 
পক্ষে তাহার! যেরূপ পরামর্শ দিবেন, রাজা তদমুসারে কার করিবেন। 


৫। বুটিশ গভর্ণমে্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের 
মধ্য, যেরূপ ব্বসা বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা বৃদ্ধি পাইলে রাঙা! এবং 
তাহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। অতএব যাহ1তে এই 
সুফল শীষ্ ফলিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট চাহিলে, রাজ। 
রাস্তা! তৈয়ারির সাহায্য করিতে নাগ। কুলি দিবেন। 


৬। ব্রন্মের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে, দেশরক্ষা অথবা নিংধি নদী 
অতিক্রম করিয়! যাইবার জন্য, যদি মণিপুরে সৈম্ পাঠান হয়, তবে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট চাহিলে, সৈচ্ঠদের অন্ত্রশস্্ ও আসবাব পত্র পাঠা- 
ইবার জদ্থ, রাজা» পাহাড়ী মুটে দিবেন। 
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৭। ব্রিটিশ রাজ্যের পুব্ণংশে কোন হুর্ঘটন! হইলে, যদি 
বুটিশ গঙ্ণ/মণ্ট চান, তবে মণিপুর রাজ তাহার সৈন্যের কিয়দংশের 
দ্বারা সাহায্য কবিবন। 


৮1 ঠাঠব কার্ধের জন্য, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে সকল যুদ্ধ 
সামগ্রী দিবেন, পাজাকে তাহার হিসাব দিতে হইতে । এবং ব্রিটিশ 
গভণমেন্টের গো্রার্থে যাহ! খরচ হয তাহার বিস্তারিত তালিকা 
মাসে মাসে মণিপুর সৈন্য সশশ্রিষ্ট বৃটিশ কর্মচারীকে তিনি দিবেন |”? * 
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মহারাক্ত! গম্ভীর সিং সমস্ত সর্ভই মানিয়া লইয়াছিলেন। 


উপরোক্ত সতগুপ্তে অর্থনৈতিক এবং সামরিক চুক্তি ভিন্ন 
অন্ত বিশেষ কোন কথ নাই । এবিষয়ে বারবার বিশদভাবে আলো- 
চনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে মণিপুরের সঙ্গে তৎকালীন 
ইংরেজ সরকারের ওুকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করা । মণিপুরে তখন ইংরেজের 
প্রভাব বিস্তৃত হইলেও প্রভৃত্ব তখনও কায়েম হয় নাই। গম্ভীর সিং 
এবং তাহার পরবতী নরসিং স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কিন্তু এস্লে 
ইংরেজ পরকারের অর্থে গঠিত এবং তাহাদের দ্বার পরিচালিত 
মণিপুর লেভির মণিপুর রাজ্যে অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। কোন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী অন্ত রাষ্ট্রের অর্থে এবং 
নিয়ন্ত্রণে থাক সেই রাস্ট্রর পক্ষে কোনরূপেই মর্যাদাকর বলয় গণ্য 
হয় না। যে কারশে এব যে অবস্থায় মণিপুর লেডি গঠিত হইয়াছিল 
ইয়ান্দাবে চুক্তি, কাছাড় রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিষ্পন্ভি, এবং 
১৮৩৩ সনে ইঙ্গ মণিপুব চুক্তির পর ইংরেজের পক্ষে মণিপুর লেভির 
প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। ১৮৩৪ সনেধ জানুয়ারি মাসে গম্ভীর 
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সিংহে* মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা হওয়ার 
আশঙ্কায় »ণিপুর পেভি আরও এক বংসর ইংরেজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 
নুদক্ষ সেনাপতি নরসিং নাবালক রাজার অছি স্বরূপ রাজোর 
কর্ণধার হস্টয়া! এক বংসর স্ুঁনিয়ন্ত্রিতভাঁবে শাসন কার্য পরিচালনা 
করার পর ১৮৩৫ সনে ইংরেজ সরকার “মণিপুর লেভি'র ব্যয় এবং 
নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণভাবে মণিপুর সরকারের হাতে তুলিয়া দেয়। 
দৈশ্যাধ্যক্ষ মেজর গ্র্যান্ট (1051০: 01501) সমস্ত দায়িত্ব বুঝাই! 
দিয়া মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন গর্ভন (080৮ 
001007) ১৮২৭ সন হইতে উক্ত বাহিনীর এড জুটেণ্টের 
( 4৭19151) কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সৈম্যল হস্তান্তরিত 
হওয়ার পর তিনি ১৮৩৫ সনে মণিপুর রাজো ইংরেজ সরকারের 
পলিটিক্যাল এজেন্ট (6০11055] £১৪০০%) নিযুক্ত হন। গর্ডন 
সাহেব ব্যতীত মণিপুরে তখন দ্বিতীয় ইংরেজ কর্মচারী রহিলেন 
ক্যাপ্টেন পেস্কারটন (080. 657)561607) )। পেম্বারটন সাহেব 
১৮২৫ সনে গম্ভীর সিংহের সঙ্গে মণিপুরে আসিয়াছিলেন। সেই 
সময় হইতেই তিনি মণিপুরের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণে রত ছিলেন। 
১৮৩৫ সনে তাহাকে মণিপুরে যুগ্ম কমিশনারের (1০08 0০8১০. 
9880761) পদে নিযুস্ত করা হয়। উপরোক্ত গর্ডন সাহেবই 
মণিপুর রাজ্যে নিষুক্ত সর্বপ্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট । এই পলিটি- 
ক্যাল এজেন্ট নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মণিপুর রাষ্ট্রের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব বজায় রাখ! এবং প্রয়োজনমত মণিপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্থাদেশের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কর1। ক্রক্“মণিপুর সীমান্তে গোলযোগের 
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মীমাংসা করাও তাহার অন্যতম কতা ছিল।& ইহাতে দেখ! 
যায় যে পলিটিক্যাল এজেন্টের কতা এবং ক্ষমতা অন্যান্য রাষ্ট্রের 
রাজদূতের ( /১755৪85001 ) চেয়ে বেশী ছিল না। গর্ডন সাহেব 
কৃতিত্বের সহিত তাঁহার কঙবা পালন করি! ১৮৪৪ সনের ডিসেম্বর 
মাসে মারা যান। মণিপুবীগণ তা্ার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া 
বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের এই বন্ধুটিকে মনে রাখিয়াছিপ | নরসিংহের 
শাসনকালে পর পর যে সমন্ত বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রত্প্রিব হইয়াছিল 
তাহাতে অবস্থা! কখনও কখনও সঞ্কটাপন্ন হইলেও ইংরেজ পলি- 
টিক্যাল এজেন্ট সব সময় নিরপেক্ষই ছিলেন । সেইঞ্ন্য কোন পক্ষই 
ইচ্ছাকৃতভাঁবে পলিটিকাশল এজেন্টের কত'ব্যে বাধ স্গ্টি করে নাই 
গর্ভন সাহেবের মৃত্যুর পর কুলক (1০ ০911০০1) সাহেব 
পলিটিক্যাল এজ্ে্ট নিযুক্ত হন। 


ুচ্যুদিননী সহাল্লানীক্প অডম্মন্দ্র £- 
মহারাভা £ভীর সিংহের মৃতু।র ই বৎসর পুর্বে মহ্ারাণী কুমুদিনী 


দেবীর গর্ভে তাহার পুত্র চন্দ্রকীতি সিংহের জন্মের কথা পুর্বেই বলা 


হইয়াছে । মঙ্তারাঁণীর মনে চন্দ্রকাতির প্রতি নরস্ংহের অভিপ্রায় 
74 00161091 22906 হাট 50001066010 1555 1062 
659 190:010890 00067 061)1690. 6০ ৪01987৮1১৪ 6106 11810100002 198৬7 
স%৪ ভ100078ত10, 109 983 1)05660. 10 61)8 5&1187 01 60৪ 
0:559:596100 ০1 8. 21520017 206670900756 810. 85 ৪ 01901010 
91 9010010)1010856107) 161) 01)6 17181010002 005, 100 83 0৫08%5101) 
17)95 ₹900119, 161) 0119 73501099596 80610116199 07 61186 110106261 
500. 009: 98199018119 £০ 10:5920% 10009% 16005 স1)801) 001606 
1880. $9 13956,116198 1096৮58919 609 11880100113 800 6116 430720699, 
(12091161951 00:79500070097006, 1০, 106) 


মণিপুরের ইতিহাস ১৫৭ 


সম্পর্কে সব সময়ই একটা সন্দেহ ছিল। নরসিংহের চরিজের যে 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপ সন্দেহের পিছনে মূলতঃ কোন 
কারণ ছিল বলিয়! মনে হয় না। নরসিংহ্কের ভাগ্যের প্রতি ঈধা- 
পরায়ণ তাহার ভ্রাত৷ দেবেন্দ্র সিং অনেকদিন যাবংই তাহার অনিষ্ট- 
সাধনের উপায় খুজিতেছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোক, নরমিংস্কের 
শাসনে যেরূপ সন্তুষ্ট ও তাহার এবং নাবালক রাগ চন্দ্রকীতির 
প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ছিল তাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি কাষে পরিণত 
করার কোন স্থুযোগ তিনি পান নাই। অ+শেষে কতিপয় ছুষ্ট 
লোকের সাহায্যে মহারাণীর মনে এমন একটি সান্দহ দুঢ়রাপে 
জন্মাইয়। দিতে সমর্থ হইলেন যে, নরনিং অচিরে চন্দ্রকীতিকে 
দেশাস্তরি ত বা প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে সিংহাসনে আররোহণের 
বিশেষ চেষ্টা ও উদ্ভোগ গোপনে গোপনে কবিতেছেন। সেজন্য 
সময় থাকিতেই মহাঁরাণী নরসিংকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হইয়। থাঙ্গাল্ পাওসাং ( 65০08908 ), মন্ত্ীময়ুম নবীন সিং প্রন্ভূতি 
প্রতিপত্তিশাশী লোকদ্দিগকে স্বপক্ষে আনেন। দেবেন্দ্র গুরোচনায় 
তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু মন্ত্রীময়ুম নবীন সিং এই ব্যাপারে মহারাখকে 
সমস্ত কৌশল বাংলাইয়। দিয়া যড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেন। আর 
দেবেন্দ্র রহিলেন ধরি মাছ ন1 ছুই পানি অবস্থায়। তিনিই যে 
পশ্চাতে থাকিয়া! দাবার চাল দিতে ছিলেন ভাং। কেহ টের পাইল 
না। বদ্দি নরসিং মাং হন তবে চন্দ্রকীর্তিকে গুম করিয়া সিংহাসনে 
বসিড়ে আর কতক্ষণ? আর এই কিন্তি বিফল হইলে চন্দকীতিসহ 
তাহার দলের নির্বাসন অনিবার্ধ। স্বতয়াং একেতেও নরগিংহের 
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মৃতার পর তাহাকে সিংহাসনে বমিতে বাধা দেয় এমন সাধ্য কার 
অছে। 


১৮৪৭ সনে একদিন নবমিং যখন শ্রীগোবিন্দেষ মন্দিরে 
উপাসন'য় রত ছি'লন তখন মহারাণীর ঈচ্ছাক্রমে নবীন সিং পুর্ব 
পরিকল্প ৭ অনুযায়ী তাহাকে হত্য। করার চেষ্টায় নিজেই প্র্রীদের 
ঘবার নিহত হন। নরসিং আহত হইলেও দৈবক্রমে রক্ষ। পাইয়া 
যান। ১৮৩৩ সনের চুক্তি অনুযায়ী মণিপুর সরকারের সহযোগিতায় 
ক্যাপ্টেন গুথীর (0501. 0911715) তত্বাবধানে ১৮৩৭ সনে 
জিরিখাট হইতে বিষেণপুব পর্যন্ত নৃতন রাস্ত। নির্মাণের কাজ আরন্ত 
হইয়াছিল। ১৮৪৪ সন পর্যন্ত এই কাজ চলে নবীন সিং কতৃকি 
নরসিং আক্রান্ত হওয়ার সময় পলিটিক্যাল এজেন্ট গর্ভন সাহ্বে 
অথব! তাহার সহকারী কেহই রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। 
তাহারা তখন উপরোক্ত রাস্ত। পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ড়যন্ত্র 
বার্থ হওয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে মহারাণী তাহার পুত্রসহ থাঙ্গাল ও 
পাওসাং-এর সঙ্গে মণিপুর হইতে পলাইয়া কাছাড়ে ইংরেজের 
আশ্রয়ে চলিয়া যাণ। প্লায়নের সময় তাহারা ইচ্ছা করিয়াই 
নৃতন রাস্ত। দিয়! না যাওয়ায় তাহাদের সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেন্ট 
অথবা তাহার সহকাবীর দেখ! হয় নাই। নরসিং এই ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই নিজেকে মণিপুরের রাজ। বলিয়া ঘোষণ। করেন। 
মণিপুরের লোক নরসিংহের বীরত্বে এবং স্বশাসনে তীচ্াার প্রতি 
অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল বলিয়! চন্দ্রকীতিসহু মহারাণীর পলায়নের পর 
তাহাকে রাজা বলিয়। গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি উঠে 
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নাই। এই ব্যবস্থা ইংরেজ সবকারের »ম্পূর্ণ মন:পুত না হইলেও 
তাহারা এসছন্ধে নিরপেক্ষই থাকেন। 
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কুকীগণ নাগ! অথব৷ মণিপুবী হতে স্বতন্ত্র একটি জম্প্রদায়ের 
লোক। তাহাদের আদি নিবাস কোথায় বল! কঠিন। তবে দক্ষিণে 
মালয় হইতে আরম্ভ কবিয়। কাছাড় ও মণিপুব পর্ণন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলর বিভিন্নস্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত । 

ইহাদের কোন কোন গোষ্ঠী বহুদিন পূর্ব হটতেই মণিপুর রাজে; 
বসবাপ করিত্ছিল। কিন্তু ১৮৩০ হইতে 2৪০ সনের মধ্যে দলে 
দলে নৃতন কুকী গোষ্ঠী দক্ষিণ হইতে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া পাহাড় 
গঞ্চলেব নাগাদিগকে উচ্ছেদ কবিয়। তাহাদেব জারগ। দখল করিতে 
থাকে। ১৮৪৫ সনে অবস্থা চরমে পৌছায়। মহারাজ। নরমিং 
তখন বে সিংহাসনে বনিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোঙ্র 
সম্ভাবনা তখনও একেবারে দূর হয় নাই। এই অবস্থায় তাহার পক্ষে 
নবাগত কুকীর্দিগকে দমন করা কঠিন হইবে বিবেচন! করিয়। তিনি 
পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের উপর বিষরটি ছাড়িয়। দিলেন। 
কুলক সাহেব এই কুকীসমন্ত! সমাধানে অত্যন্ত বিঃক্ষণতার পরিচয় 
পিয়। মণিপুরী এবং ইংরেজ মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছি- 
লেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে কুকী অম্্রুদায় দক্ষিণ হটতে 
অপেক্ষাকৃত প্রবলতর মানব গোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হয়! মণিপুরে 
প্রবেশ করিয়াছে । এখানে, তাহাদের জন্য চাষ এবং বাসের জমি ।, 
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ইহ! পাইলেই তাহার। সন্তুষ্ট । কুলক সাহেব তাহাদিগকে রাজ্যের 
বিভিন্ন প্রান্তে জমি বাড়ী দিয়া বসাইয়া৷ পিলেন। এই ব্যাপারে 
তিনি বু দলপতিকে নিজের পকেট হইতেও খণ দিয়া সাহায্য 
করিতে ই চস্ত হঃ করেন নাই। বহু লোককে সৈম্তদলে অথবা অন্যান্য 
বিভাগে কাজ 'দওয়! হইল। যাহাদিগকে কোন কাজ দেওয়! গেল 
ন। ভাঁগাবা বেগার খাটিয়া সাহেবের খণ শোধ করিতে প্রতিশ্রন্ত 
রহিল । এইরূ.প হাঁজাগ হাজাব হুর্ধর্ষ কুকী কুপক সাহেবের ব্যবস্থায় 
মণিপুর রাজ্যে আশ্রয় পাইয়৷ আজিও শান্তিপ্রিয় প্রজা এবং সীমান্তের 
প্রহরীব দায়িত্ব পালন করিয়। আসিতেছে । বিলাতের টাইমস্‌ পত্রিকা 
পর্যন্ত কুলক সাহেবের এই সাফল্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিল। 


কাছাড় হইতে চন্দ্রকীতির জন্য সিংহাসন উদ্ধারের চে 

মহারাণী তাহার পুক্রসহ মণিপুর হইতে পলাইয়৷ কাছাড়ে 
আলিয়! ইংরেজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার এবং 
তাহার পুঃত্রর নিরাপত্তার জন্য সরকার হইতে প্রহরী নিযুক্ত কর! 
হয় এবং তাহাদদর ভরণ পোষনের জঙন্তা মণিপুর সরকারের প্রাপ্য 
কাঝে৷ উপত্যকার জন্য ক্ষতি পুরণের টাকা হইতে মাসিক ১০*২ 
টাক! তাহাদিগকে দেওয়। হয়। এইরূপ নির্বাসনে তাহাদের পাঁচ 
বংসর কাটে । এর মধ্যে মহারাণী ত্ীঙ্থার পুত্রকে মণিপুরের সিংহা- 
সন ফিরিয়! পাইতে সাহায্য করার জম্য ইংরেজ সরকারের নিকট 
বন্ুবার আবেদন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইংরেজ নরসিংকে ধাটাইয় 
শ'স্তি নষ্ট করিতে সম্মত হয় নাই। অত:পর তিনি আসামে যাইফ। 
সেখানকার কমিশনার ক্যাপ্টেন জেংকিনসেক্স (০89: 092805 ) 
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নিকট তাহার আবেদন পেশ করেন। অনেক লেখালেখির পর 
মহারাণীকে মণিপুবের পলিটিক্যাল এজেন্টেব নিকট বিষয়টি উ্থাপন 
করিতে বল! হয়। প্রায় এক বংসব আসামে থাকার পর বার্থমনোরথ 
হইয়া মহারাণী কাছাড়ে ৮লিয়। আসেন। ১৮৫০ সনে মহারাজ 
নরমিংকেব মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত তাহাদের উদ্দেশ্ত সফল হওয়ায় কোন 
নুযোগ মিলিল ন|। 


নরসিংহের মৃত্যু _ 

১৮৫০ সন। মণিপুরে ব্যাপক কলেরা মহামাবীর প্রকোপে 
বহুলোক মার৷ যায়। মহাবাকত নবসিংও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলিটিক্যাল এজেন্টেব চিঠিপত্রে দেখা যায় 
নরমিং তাহার ভ্রাতা দেবেন্্র সিংকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
মনোনীত কবিয়াছিলেন। মণিপুবী মহলে এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত 
কথা শুন! যায়। তাহার! বলেন নরসিং তাহাৰ পুত্রগণের নিকট 
কাছাড় হইতে চন্দ্রকীতিকে আনাইয়া সি'হাসনে বসানর জন্য 
আদেশ দিয়! গিয়াছিলেন। কিন্ত নবসিংহের মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র দিং কাহাকেও কোন হ্যোগ ন! দিয়! নিজেই 
সিংহাসনে বমিলেন। নরনিংহের তিনপুত্র তখন কাছাড়ে পলাইয়া 
গিয়। চন্দ্রকীতিব দলে যোগ দিলেন। 

মছারাজা গম্ভীর সিংহের সময় ব্রজময়ুম ও আনৌবাম এবং 
মগারাজ! নরসিংহের সময় কুলীনময়ুম ও গোসাইময়ুম প্রভৃতি 
উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পরিবার সমূহের পূর্ব পূর্বপুরুষগণ মণিপুরে আসিয়া 
বসতি স্থাপন করেন। ভ্রজমযুম আগিয়াঞিলেন শাস্তিপুর হইতে । 
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তিনি গোপালজীর পুজা করিতেন বলিয়া মণিপুরে তাহার উপাধি 
হইল ব্রজময়ূম । আনৌবাম আসিয়াছিলেন আগরতলা হইতে; 
আনৌবা শব্দের অর্থ নৃতন--সেইজন্য এই নবাগতকে বলা হইল 
আনৌবাম। কুলীনময়ুম আসিয়াছিলেন বরানগরের কুলীন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় পরিবার হইতে সেইজন্য তিনি হইলেন কুলীনময়ুম | কুলীন 
ময়ুম কালী সাধক ছিলেন। তিনিই বোধ হয় মণিপুরে সর্বপ্রথম 
কালীপুজ। প্রচলন করেনঃ কিন্তু মণিপুরিগণ তাহাদের হৃদয়ের যে 
আসনে ন্থুদর্শন কালোকে বসাইয়াছে সেই স্থান ভৈরবী কাণীকে 
ছাঁড়য়া দিতে তাহাদের মন সাড়। দিল না। সেইজন্য মণিপুরে 
কালীগুজ। এখনও ততটা জনপ্রিয় হয় নাই। গোসাইময়ুম 
আসিয়াছিলেন শান্তিপুর হইতে; তাহার পুর্ব উপাধি ছিল গোস্বামী 
--সেইঞগ্য তিনি হইলেন গোসাইময়ুম। আসামের খারাদত হইতে 
আচার্য উপাধিধারী একজন কথক ব্রাক্মণও আসফ্য়াছিলেন, মণিপুরী 
ভাষায় কথককে বল! হয় ওয়ারিলিবাম, সেইজন্য তাহার উপাধি 
হইল “ওয়ারিলিবাম”। 


মহারাজা নরসিং কীত'ন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাহার 
সময় “নীপা-পাল্লা* নামক কীতনের বিশেষ উন্নতি হয়। 'নীপা- 
পাল্লার" গায়কগণ সকলেই পুরুষ, তাহার! পাগড়ি, মালা, বনু 
ভখজকর৷ দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া আসরে কীতনের প্রাচীন এবং 
মুতন বিভিন্ন গান গাহিয়? থাকে । ঝুলন এবং ছুর্গী পূজার সময় ষে 
“ধোপ-পাল্লা” গাওয়া হয় তাহারও গন্ভীর সিং এবং নরসিংহের 
লময় জন্ম হয়। গোম্বামী কৃষ্ণদাস ঠাকুরের নিকট হইতে ভাব এবং 
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অনুপ্রেরণ। লইয়! তাহারা এই নূতন পাল1 কীতনের রূপ দেন। 
রাজ পরিবারের মেয়েরাও ছুই দলে বিভক্ত হুইয়।৷ জল-কেলি এবং 
“রাসেশ্বরী-পাল্লা" অভিনয় করিতেন। সাধারণত: নরসিংছের পরি- 
বারের মেয়েরা সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার অঙ্গে জল ছিটা ইয়া 
'জল-কেণি' করি্নে। আর কত অর্থাৎ মহারাজ! জয়সিংহের 
বংশের মেয়ের! রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রামের অভিনয় করিয়া 
'রাসেশ্বরী পাল্লা” গাহিতেন। 


€দেস্ণ) 
মহারাজ! চন্দ্রকীতি সিং 


চন্দ্রকীতির সিংহাসন উদ্ধার 

মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু সময়ে চন্দ্রকীতিব বয়স হয় প্রায় 
আঠার। তিনি মহারা'জর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর প্রহরীদের দৃষ্টি 
এড়াইয়া সদলবলে জিরি নদী পার হয়! মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ 
করেন। সেখান হইতেই তিনি পলিটিক্যাল এজেন্টকে তাহার সন্কল্প 
জানাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্র সিংহের প্রতি মণিপুরের কোনরূপ 
আহ্গত্য ছিল না। চন্দ্রকীি যতই অগ্রসর হইতেছিলেন ততই 
তাহার দল বাড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রের চেষ্টা সত্বেও মণিপুরীগণ 
গম্ভীর সিংহের পুত্র চন্দ্রকীতির বিরুদ্ধে দাড়াইতে সম্মত হইল না। 
দেবেন্দ্র সিংহের বিশ্বস্ত সৈম্তগণও চন্দ্রকীতির বশে আসিয়। গেল। 
নিরুপায় দেবেন্দ্র সিং মাত্র তিন মাস রাজহ করার পর কাছাড়ে 
যাইয়৷ আশ্রয় লইলেন কিন্তু সিংহাসন উদ্ধারের সন্বল্প তখনও মনে 
মনে রহিয়া গেল। 


দেবেন্দ্র সিং সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাহাকে মণিপুরের 
রাজ। হিসাবে গ্রহণ করার জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট সুপারিশ 
পত্র দিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার হইতে এই অনুমোদন দেবেন্দ্র 
সিংহের পলায়নের ১১ দিন পর পলিটিক্যাল এজেন্টের হাতে আসে। 
তখন ইহার কোন মূলা রহিল না । এদিকে চন্দ্রকীতি সিং সিংহাসনে 
উপবেশনের পর নরমিংহের পুঞ্জ ভূবন সিংকে যুবরাজপদে এবং ২য় 
পুত্র সেতু সিংকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। নরসিংহের 
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পুত্রদেব সঙ্গে এইকপ বন্দোবস্ত যে বেশী দিন টিকিবে না তাহা 
পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহ্বে ভাল করিয়াই ক্তানিতেন। এ 
দিকে দুই মাস যাইতে না যাইতেই দেবেন্দ্র সিং সিংহাসন উদ্ধারের 
বাসনায় কাছাড় হইতে মণিপুব আক্রমণ করিলেন ।  মণিপুরের 
সৈন্য তাহার এই চেষ্টা ব্যর্থ করে। কিন্তু অল্প দিনেব মধ্োই রাজ্যে 
পুনরায় বিশৃঙ্খল! দেখ] দেয়। চন্দ্রকীতি দেবেন্দ্র কতৃক সিংহাসনচ্যুত 
হইবেন এই বিশ্বাসে গবিধ।-বাদিগণ প্রজাধিগকে যথেচ্ছ ভাবে শোষণ 
করিয়া অর্থ সঞ্চয় কবিততে থাকে । লোকে চন্দ্রকাতিণ প্রঠি বিরূপ 
হইয়! সিংহাসনে পুনবায় দেবেন্দ্রকে কামনা করিতে থাকে। তাহার 
উপদেষ্টাগণও তাহার বিকদ্ধে যড়যন্ত্রে পিপ্ত হয়। দেবেক্দ্রসিং এই 
স্বযোগেরই অপেক্ষা কবিতে ছিলেন । তিনি পুনরায় দণবল লইয়া 
মণিপুরের দিকে যাত্রা কবিলেন। কিন্তু কাছাডের কন্মচারাগণ তাহার 
মতলব টের পাইয়। তাঁহাকে গ্রেপ্তার কবিয়। এ্হটে চালান দেয়। 
তাহার ভাগ্য এই ভাবে বিড়ম্বিত ন! হইলে এ যাত্রায় তাহার চেষ্ট। 
সম্ভবত বিফল হইত মা। শ্রীহট হইতে পরে তাহাকে ঢাকায় চালান 
দেওয়া হয়। ১৮৭১ সনে নভেম্বর মাসে তিনি মার যান। মৃত্যুর 
পুর্ব পর্যন্ত ভরণ পোষণের জন্য তাহাকে কাবো উপত্/ক। বাবদ 
মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ হইতে মাসিক ৭৫২ টাঁক। করিয়। দেওয়া 
হইত। 


এ দ্রিকে ইংয়েজ সরকার হইতে ইতিপৃর্বেই জানাইয়া দেওয় 
হইয়াছিল যে যতদিন পর্বস্ত মণিপুরের রাজা সিংহাসনে নিজের 
আসন জুগ্রতিঠিত করিয়া রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিতে সঙ্গম না 
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হইবেন ততদ্ন পর্যন্ত কাব! উপত্যকার জন্য মণিপুরের প্রাপ্য অর্থ 
দেওয়! বন্ধ থাকিবে। এই অর্থ দেওয়া বন্ধ থাকায় চন্দ্রকীতি পলি- 
টিক্যাল এজেন্টের উপর অতিশয় বিরক্ত হুইলেন। এমনও কথ। 
হইল--যি বুটিশ সবকার অবিলন্গে এই অর্থ না দেয়ঙবে কাবো 
উপত্যকা জোর করিয়! দখল করা হইবে। নির্বাসন কালে চন্দ্রকী্ডি 
সিংহাসন উদ্ধারব জন্য ইংরেজেব নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য 
না পাওয়ায় বোধ হয় তাহার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। ভাহার উপর 
কাবো উপত্যকার টাকা বন্ধ করা এবং তাহাকে তখনও সরকারীভাবে 
মণিপুরের রাজা খলিয়! গ্রহণ ন৷ কর! তাহার ইংরেজবিদ্বেষের মূলে 
আরও ইন্ধান যোগাইয়াছিল। 


তাহার এই্টরূপ বাঁড়াবাড়িতেও পলিটিক্যাল এজেন্টের মনে 
বিশ্বাস ছিল--চন্দ্রকীঠি শীত্বই তাহার নিজের প্রকৃত অবস্থ; বুঝিতে 
পারিবেন। কিন্ত আশঙ্ক! হইয়াছিল তৎকালীন অরাজকতার স্তরযোগে 
্রক্ম সরকাব আভার রাজ দরবারে আশ্রিত রাজকুমার নিবিড়জিতের 
পক্ষে মণিপুর রাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা না করে। ১৮৫* সনের 
ডিসেম্বর মাসে অবস্থা আরও চরমে পৌছে । তখন মণিপুর রাজের 
উত্তরে এক নাগ। সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজের শত্রত। চলিতেছিল। 
পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া মণিপুর সরকার 
এই বিদ্রোহী নাগাধিগকে সাহায্য করে। এই ঘটন। যথাকালে বৃটিশ 
সরকারের গোচরে আনা হইলে মণিপুরের রাজার নিকট এক কড়। 
চিঠি আসে। * অবস্তা ইহার পরই মণিপুর সরকার সাবধান হইয়া 
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মপিপুরের ইতিহাস হট 


যায় এবং ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কেরও উন্নতি হয়। চন্দ্রকীতি স্বার্থা- 
স্বেষীদের চক্রান্ত হইতে মুক্ত হুইয়া প্রজাদের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি 
দৃষ্টি দন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক লাহেব তখন চন্দ্রকািসিংকে 
সরকারীভাবে মণিপুরের রাজা বলিয়। গ্রহণ করার ভগ্ ভারত 
সরকারের নিকট নুপারিশ পত্র দেন। ১৮৫১ সনের ফেব্রুয়'রী মাসে 
ভারত সরকার কুলক সাহেবের মারফৎ শিয়োক্ত স্বল্প মণিপুর 
সরকারকে জানায়। 


“(মণিপুরের রাজা) চন্দ্রকীতি সিংকে মিংহাসন-চ্যুত করিবার 
চেষ্টা, বারম্বার হইতে লাগিল; তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ 
প্রভৃত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবন।৷ হইল । এজন্য গভর্ণমেণ্ট, চন্দ্রকী্তি 
সিংহকে দপিপুরের সিংহাসনে স্থায়ী রাখিতে এবং তাহার বিরুদ্ধাচারী 
বাক্তিমাত্রকেই শান্তি দিতে, বদ্ধপরিকর হইলেন ; এবং এই দৃঢ় 
সন্কল্লের কথ৷ সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন ।”% 


এই ঘোষণার অল্প দিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রসিণতেব এবং নরসিংহের 
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১৬৮ মণিপুরের ইতিহাস 


পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া চন্দ্রকীতির হস্তে পরাজিত হন। তাহাদের 
দেখাদেখি মধুগন্দ্রর তই পুত্র এবং মারজিত সিংহ্র পুত্র কানাই 
সিংও সিংহাসন দখলর চেষ্ট। করিয়া! বিল হয়। ইঠাদের মধ্যে 
একমাত্র কানাই সিং মণিপুব হইতে পলায়ন কবিতে সক্ষম হয় । এই 
সব বিদ্রাতের পর ১৮৫২ সনের মে মাসে ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর 
কোর্ট অব ডাইবেক্স (0০৪৮ ০ [050০18 ) পলিটিক্যাল 
এজেপ্টকে মণিপুরের গাজার উপদেষ্টা এবং পর্চাপক হিসাবে কাজ 
করার নিদেশ দেয়। প্রজাগণ কোন সময়ে উৎপীড়িত হইলে তাহ। 
নিবার।ণর অনুমতও তাহাকে দেওয়া হয়। * 


এই ভাবে মণিপুরে ঘন ঘন রাজপ্রোহ এবং রাজ! বদল হওয়ার 
ফলে ভাগত সঞ্কার মণিপু'রব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হুস্ত:ক্ষপ করার 
স্থযোগ পাইয়া ক'গজে পত্রে /05]019) না হইলেও কার্মত (৭৪০6০) 
মণিপুব রাষ্রর হভিভাবকস্থানীয় ( ৭০%৪:51৪০ ) হইয়া দাড়াইল। 
তখনকার দিন আন্তর্জাতিক বাষ্রসজ্ঘর অবতণগানে ক্ষুপ্ঘ রাষ্ট্রের 
পক্ষে প্রবলতর প্রতিবেশীর সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকিয়। নিজের পুরাপুরি 
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মণিপুরের ইতিহাস ১৬৯ 


স্বাধীনতা বজায় রাখ! একরূপ অসম্ব ছিল। মণিপুরের অপর 
প্রতিবেশী ব্রহ্মরা্ও যণি ব্রিটিশের মত হইত তবে মণিপুরের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এইপ্নপ হস্তক্ষেপ করার ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ 
হইত। মহারাজ! চন্দ্রবী্তি যখন দেখিলেন -কার্ট অব ডাইরেক্টাসেরি 
ঘোষণায় মণিপুরের সিংহাসনে তাহার এবং তাহাগ বংশধরদের দখল 
পাকাপাকি হইল তখন তিনি ইহার পবিণামেব কথা ন ভাবিয়। 
প্রতিবাদ করা দুরে থাক বরংচ খুশিই হইলেন। ইহার পর ইংরেজের 
প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ৩৫ বসব তিনি নিরুপদ্রবে রাজহ করিয়া 
গেলেন। 

কিন্তু মণিপুবের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের অধিকার 
গ্রহণের সময় ইংরেজ সরকাবেব যেকপ আগ্রহ এবং সদিচ্ছা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, শ!সনব)বস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে তাহার কোণ পরিচয় 
পাওয়া গেল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থা অপরি- 
বতিতই রহিল। পুর্বে বিংদ্রাহেব ভয়ে প্রজাদিগকে সন্তষ্ট রাখার 
জন্য শাসন ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবতান ও সংশোধন করা হইত, 
সিংহাসনের পশ্চাতে ইংরেজ শক্তির সমর্থন পাওয়ার পর রাজা এ 
বিষয়ে আর কোন রদ বদলের চচষ্ট] করিলেন না| ইংরেজ সরকারও 
নিজেদের যোল আনা স্থবিধা আদায় করিয়াই সন্তু, মণিপুর রাজোর 
উদ্নৃতি সম্বন্ধে তাহাদের তেমন কোন গরজ ছিল ন।। 


সিপাহী বিজ্রোহ্র সময় মণিপুর ৫. 
১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের থে 
আগ্তন জলিয়! উঠিয়াছিল তাহার ভাপ মপিপুরের গায়েও আসিয়া 


১৭৪ মপিপুরের ইতিহাস 


লাগে। চট্টগ্রামের সৈন্যাবাস হইতে সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিয়া 
ক্ষাছাড় অভিমুখে আদিতেছিল; কিন্তু শ্রীহট জেলার সীমান্তে লাতু 
(1.9) নামক স্থানে সরকারের বিশ্বস্ত সৈষ্ভর (448) 15055 
1515515 ) নিকট বাধ! পাইয়া তাহারা মণিপুরের দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে । সেই সময় কাছাড়ে অবস্থিত চৌরজিত সিংহের 
অন্যতম পুত্র নরেন্দ্রজিৎ সিং ( অপর নাম চহি অহুম * ) মণিপুরের 
লিংহাসন দখলের আশায়--ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। 
মণিপুরের তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেব চট্টগ্রামের 
সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রইঃ তাহারা যাহাতে 
মণিপুরে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য মহারাজ! চন্দ্রকীত্তিকে 
পশ্চিম সীমান্তে একদল সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন। এই 
স্থানে ইহ। উল্লেখ কর! সঙ্গত যে সিপাহী বিজ্রোহের নেতাদের দগ্মুখে 
ইংরেজ বিশাডন ছাড়া স্বাধীন ভারতের কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা! 
ছিল ন।। পক্ষান্তরে বাহাদুর শাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের 
দ্বারা ষে অচল মোগল হুকুমতকে চালু করার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে 
প্রাক্তন মোগল এলাকা বহিভূত অঞ্চলের লোকদের উল্লাসের কোন 
কারণ ছিল না। বিদ্রোহীদের নেতাগণও মপিপুর প্রভৃতি রাজ্যের 
সমর্থন পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সব কারণে মণিপুরের 
জনসাধারণ নিপাহী বিদ্রোহের সদয় নিরপেক্ষই ছিল। মহারাজা 
...* চহি অর্থ বৎসর, অভুম অর্থ তিন? গুনা যায় মরেজজিৎ লিং নাকি 
মাতৃগর্ভে তিন বদর ছিলেন--সেইভগ্তই তাহার নাগ দেওয়া ছইয়াছিল 
চহি আম) 


মণিপুরের ইতিহাস ১৭১ 


চন্দ্রকীতি তখন একে ইংরেজের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ 
নরেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে বিপদট! তাহার 
ঘাড়েও আসিয়া পড়িল। তিনি পলিটিক্যাল এজেণ্টের কথামত 
অবিলম্বে হই জন মেজরের অধীন ৪ শত সৈন্য পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। 
ফলে বিজ্রোহী সিপাহীগণ মণিপুরে প্রবেশের সময় তাহাদের হস্তে 
পরাজিত হইয়! অধিকাংশই নানাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। 
নরেন্দ্রজিংকে গ্রেপ্তার করিয়৷ ইংরেজ সরকারের নিকট অপ্পণ করা 
হয়। বাকী জীবন তাহার নির্বাসনেই কাটে । সিপাহী বিদ্রোহ 
শান্ত হওয়ার পর ১৮৫৯ সনে বন্ধুত্বের পুরক্কার স্বরূপ ইংরেজ সরকার 
হইতে মহারাজা চন্দ্রকীতিকে পোশাক ও তরবারি প্রদ্দান করিয়া 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং মণিপুরের ৮ জন কর্ধছা- 
বীকে নাণ। পুরফ্ষার ও পদ্দক দেওয়। হয়। 


বিভিন্ন রাজ পুত্রদের সিংহাসন দখলের চে 

সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল হইতে রক্ষা পাইলেও মণিপুয়ের 
ভাগ্যচক্রে ছুষ্ট গ্রহের কোপ প্রশর্মিত হইল না। বিভিন্ন রাজপুঞ্রদের 
রাজ্াযলোভ সময়ে সঙয়ে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া গভীর উৎকণার 
কারণ হুইয়াছিল। কিন্তু মণিপুর সরকারের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের 
সহযোগিতায় তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বার্থ হয়। গরীবনিগয়াজের 
অন্যতম বংশধর মাইপাক (14091) প্রথম ১৮৫৯ সনে এবং পর 
১৮৬২ গন এই ছুইবার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিয়া বার্থ হন। 
১৮৬৪ জনে মারক্ছিতের পুত্র কানাই মিং পুনরায় কাছাড় হই 
মর্পিপুর আক্রমণের চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্তু ইরজ (সদ্য তায . 
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জিরি নদী পার হইতে দেয় নাই। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। 
১৮৬৬ সনে দেবেন্দ্র সিংহের অন্য »ম পুত্র গোকুল সিং একশত অন্ুচর 
লইয়া মণিপুবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন__কিন্তু মহারাজের 
সৈন্বের হস্তে তাহারা পরাজিত হয় । গোকুল সিং অবশেষে ১৮৬৮ 
সনে কুচবিহার রাজ্যে ধরা পড়িয়৷ ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
কানাই সিং ছুই ₹ৎসর পুবেই ধরা পড়িয়া ছিলেন। তাহাদের 
দুইজনকে হাজারিবাগ জেলে রাখ! হয়। মণিপুর সরকার হইতে 
তাহাদের প্রত্যেককে মাসিক ২০২ টাকা করিয়। দেওয়া হইত। 
১৮৬৬ সনে গোকুল সিংহের আক্রমণের পর ইংরেজ এলাকায় মণি- 
পুরের উপর হামলা করিতে সক্ষম তেমন আর কোন রাজকুমার 
রঙিলেন না। দেবেন্দ্র সিং ইতিপূর্বে ই মারা গিয়াছিলেন। তাহার 
অন্ততম পুত্র নিরজিৎ সিং এবং ভ্রাতুদ্গুত্র শৈকর সিংকেও (912 
9181১ ) ঢাকায় রাজবন্দী হিসাবে রাখা হইল। কানাই সিংহের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্জয় সিং (19011519178, ) আগরতলায় ছিলেন। 
তাহার বিরুদ্ধে মণিপুর সরকারের কোন অভিযোগ ছিল না। 
কোহিমায় বিপন্ন ইংরেজ ঘণটি রক্ষায় মহারাজার সাহায্য ৫ 


মণিপুর রাজ্য এবং নাগা! পাহাড়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট ভৌগোলিক 
সীম! রেখা নাই। ১৮৪২ সনে ইংরেজ সরকারের পক্ষে লেপেম্যান্ট 
বীগস্‌ (1.1 81885 ) এবং মণিপুর রাজ দরবারের পক্ষে পলিটিক্যাল 
এছ্ছেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ভন মণিপুর এবং নাগ! পাহাড়ের মধ্যে আন্দাজমত 
একটি সীমা রেখা টানিয়া দেন। কিন্তু স্থানীয় নাগ! সম্প্রদায় এই 
বীগস্-গর্ভন রেখার কোন তোয়াক। ন| রাখায়--ইহার অস্তিত্ব কাগজে 
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পত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল। ইংরেজ সরকার ও এ অঞ্চলে তাহাদের 
হুকুম বজায় বাখিতে তেমন মনোযোগী ছিল না । ফলে অনবরত 
নাগাদের স্বেচ্ছাচরিতায় বিরক্ত হইয়া ১৮৫১ সনে বীগস্‌-গর্ভন 
রেখার অপর পারে ইংধেজ এলাঁকাধীন নাগ গ্রাম গুলির শাসন 
ভার সাময়িক ভাবে মণিপুর সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহা 
হইলেও এই বীগস্গর্ডন-রেখ! সম্বন্ধে মণিপুরের গোড়া হইতেই 
আপত্তি ছিল। মণিপুরের রাজার! প্রাচীন কাল হইতেই নাগ! 
পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সময়ে সময়ে-_খাঁজনা আদায় 
করিতেন। হাতরাং এক্ষণে এ সমস্ত অঞ্চলের উপর তাহাদের 
পুরুষানুক্রমিকি অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
অবশেষে পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টনের আমলে মণিপুরকে নাগ। 
পাহাড়ের আরও কতক অংশ দিয়া খুশী করা হইল। 


নাগা পাঙ্াড়ে ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য তখন 
সামাগুডতিংএ (58758809৭68 ) একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল 
এজেণ্ট থাকিতেন কিন্তু তাহার শাসিত অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে সামা- 
গুডতিং এবং উহার পার্খববতাঁ কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
অশানিত অঞ্চলের নাগাদের সঙ্গে ছোট খাঁট ঘটন! প্রায়ই লাগিয়। 
থাকিত। ১৮৭৭ সনে মজুমা (11০22015 ) গ্রামের সঙ্গে যখন 
ঝগড় বাঁধে ভখন পলিটিক্যাল এজেন্ট জনষ্টন সাহেব মন্ত্রী বলরাধ 
সিং সহ মণিপুর হইতে সৈন্য লইয়া--নাগ! পাড়ের উক্ত পলিটি- 
ক্যাল এজে্টের সাহায্যের জন্য যাত্রা! করিয়াছিলেন । অর্ধেক রাস্তা 
যাইতে না যাইতেই মহারাজের নিকট হইতে খবর আসিল শ্রত্থের 
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সামন্ত ম্বমজোক রাজ! (981710০] [5191১ ) কাবো উপত্যকার 
ংলগ্ল মণিপুর রাজ্যের সীমান্ত রগ্ষী কোঙ্গল থান! (1০788 
[501581)) আক্রমণ করিয়া ৮ জন লোককে হত্/ করিয়াছে। 
এই ব্যাপারে সমস্ত মণিপুরে অত্যান্ত চাঞ্চলোর স্থ্ী হয়। মণিপুরের 
স্বার্থ রক্ষ! করাই ছিল মণিপুরের পলিটক্যাল এজেন্টের অন্ত তম 
প্রধান কত'ব্য ; স্থতরাং জনষ্টন সা'হবের পক্ষে আর নাগা পাহাড়ের 
দিকে যাঁওয়া সম্ভব হইলনা । তিনি একাকী মণিপুরে ফিরিয়া 
আসিয়া থাঙ্গাল মেজরকে সঙ্গে লইয়া কোঙ্গাল (1.০:৪%৯| ) ঘটনার 
তদন্তের কগয যাত্রা করিলেন। তদন্তের পর ভারত সরকারকে তিনি 
জানাইলেন যে মণিপুরের উপর এইরূপ অবাঞ্চিত আক্রমণের জন্য 
বর্ম সরকারই দায়ী। ইহার কোন প্রতিকার না করিলে মণিপুর 
সরক1র ভারত সরকারের অগোচরে তাহাদের প্রতিতিংসা চরিতার্থের 
চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তখন ইহার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব 
না দেওয়ায় আশ্রিত মণিপুর রাজ্যের রাজ দরবার ভারত সরকারের 
এইরূপ উদ্দাসীনতাকে দুর্বলত। বলিয়া মনে করিয়াছিল * | ব্রহ্মা এবং 
মণিপুরের এই সীমানা সম্পফ্িত বাদ বিতগ্! ১৮৮১ সন পর্যন্ত চলিয়া- 
ছিল; অবশেষে ভারত সরকার এ সম্বদ্ধে পাকাপাকি মীমাংসা করার 
অন্ত জনষ্টন সাহেবকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া এ এলাকায় পাঠায়। 
ক ০০, 07811075 6০ 00 1886109 ছা০৪]০ 9৮622689115 1980. 0 10097- 
1800. 190708903 030 0005 057৮ 02 009101001, 53 076 10008509819 
00৮ 01700786500. 08 0০05৮, 60192801706 % ৪৮৮৪০ 0 0018 1100 


0 & 17006060526 5100. 1096005117 880121990. 020 10010589806 6০ 
া98101998, 
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ব্রহ্ম সরকারের অমহযোগিতা সত্তেও জনষ্টন সাহেব ১৮৮১ সনে 
সাফলের সহিত মণিপুর রাজ্যের পুর্ব সীমান৷ স্থনির্দিষ্ট করিতে 
সমর্থ হন। ব্রহ্ম সরকারও পরে এই সিদ্ধান্ত মানিয়। লয়। 


এদিকে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত সৈশ্ নাগা পাহাড়ের 
দিকে যাত্র। করিয়াছিল তাহারা তাহার ফিরিয়া আসার পরও 
গণ্ডগোল নিষ্পত্তি না হওয়। পর্যন্ত মণিপুর সীমান্তে ছিল। ইতিমধ্যে 
বিদ্রোহী নাগাগণ ইংরেজের নিকট বশ্যতা৷ স্বীকার করিতে অসম্মত 
হইয়! একবার মহারাজ চল্দ্রকীতির নিকট সাহায্যের জগ্ত আবেগন 
করিয়াছিল। তখন পর্যস্তও তাহাদের ধারণ। ছিল ব্রিটিশ এবং 
মণিপুব রাষ্ট্রের মধ্যে মণিপুরই অধিকতর বলশালী। মহারাজ 
তাহাদের এই আবেদন মুখের উপর প্রশ্যাখ্যান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
জ।নাইয়া দিয়াছিলেন যে যদ্দি অবিলম্বে তাহার! ইংরেজের নিকট 
আত্মসমর্পণ না করে তবে ভাহদের বিরুছে। মণিপুর হইতে আরও 
সৈম্ত পাঠান হইবে । ফলে সেবারের মত নাগ! বিজ্রোহ এইখানেই 
শেষ হইল। 

১৮৭৮ সনে নাগা পাহাড়ের শাসনকত? দন্ত সাহেব (117. 
[050087€) সামাগুডতিং হইতে শাসন কেন্দ্র কোহিমাতে স্থানা- 
স্তরিত করেন। তাহার পর হইতেই সেখানকার আঙ্গাণি নাগাথের 
(/১1)85970113585 ) সঙ্গে বিরোধ চলিতে থাকে | ১৮৭৯ সালের 
অক্টোবর মাসে আঙ্গামিদের দ্বারা কোহিমায় ইংরেজ শাসন কেন্র 
আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া! মণিপুরে খবর আসে। সেখানে তখন যথেষ্ট 
ইংরেজ সৈন্য ছিলনা) এবং রসদেরও অভাব ছিল; একথা অনধীন 
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সাহেব আগেই জানিতেন। মুতরাং উপরোক্ত সংবাদ পাওয়া 
মাত্রই তিনি তাহার কতবব্য স্থির করিয়া মহারাজের নিকট সামরিক 
সাহায্যের জন্য আবেদন করিলেন। ইতিমধ্যেই নাগ। পাহাড়ের 
সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট কাওলে সাহেবেব (17 0০%15) ) 
চিঠি আসিয়া পৌছে। তাহাতে জানা যায় দমস্ত সাহেব হত 
হইয়াছেন, এবং বাকী সকলের অবস্থাও অবকদ্ধ হওয়ায়--অত্যন্ত 
সঙ্কটাপন্ন ; কখন কি হয় বল! যায় না; অবিলগ্থে উদ্ধার না৷ কর! 
হইলে স্ত্রী পুরুষ সমেত তাহাদের একটি প্রাণীও বাঁচিৰে ন|। 
মহারাজ! বিনা ঘিধায় তাহার সমস্ত শক্তি দিয়। বিপন্ন ইরেজের 
সাহায্যার্থ অএাসর হইয়া আসিলেন। পাঁচবার বন্দুকের আওয়াজের 
সহ্কেত ধ্বনির সাহায্যে রণক্ষম যুবকর্দিগকে জড় করিয়া তাহাদের 
মধ্য হইতে বাছিয়। দুই হাজার সৈম্তের এক বাহিনী জনষ্টন সাহেবের 
সঙ্গে দেওয়! হইল। মহারাজার জোষ্ঠ পুত্র যুবরাজ শুরচন্্র তৃতীয় 
পুঞ্জ টিকেন্ডরজিৎ ( অপর নাম কোরং ) এবং থাঙ্গাল মেজর মণিপুরী 
সৈম্ত পরিগলনার জন্য পাহেবের সঙ্গে গেলেন। এজেন্সির 
(£১85০৮ ) প্রয়োজনে মণিপুরে তখন কাছাড়ের ৫০ জন পুলিস 
এবং ৩৪ নং ব্রিটিশ আমির (3405. 1, ) ৩৪ জন সিপাহী উপস্থিত 
ছিল। তাহাদিগকেও সঙ্গে লওয়া হইল। জনষ্টন সাহেবের 
বিবরণে দেখা যায় অভিযানের গোড়ার দিকে টিকেন্দ্রজিৎ এবং 
থাঙ্গাল মেজরের পক্ষ হইতে আশানুরূপ সহযোগিতা তিনি পান 
নাই। যুবরাজ শুরচন্্র কিন্ত অচিরেই তাহার কতবব্য বুঝিয়া 
লইল্লাছিলেন। পরবর্তী কালে শুরচন্্র টিকেন্দ্রজিৎ কর্তৃক সিংহাসমচ্ুত 
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হওয়ার পর ইংরেজ সরকারেব নিকট তাহার আবেদনে উপরোক্জ 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন । টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল মের্জর 
কতৃক উপরোক্ত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। তাহার সকলে 
মীথি ফুম (19076 01070) আসিয়া টের পাইলেন,_-ইংরেজ 
শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নাগার্দের এই গণউ্থানের ফলে মণিপুরের 
নাগাদের মধ্যেও ইংরেজ বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়াছে; এই অবস্থায় 
রাজধানী হইতে আরও সৈন্য আসিয়৷ না পৌছা পর্যস্ত তাহার। জনষ্টন 
সাহেবের কথা অনুযায়ী অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। 
এদিকে অবিলম্বে কোহিমায় পৌছিতে না পারিলে যে উদ্দোশ্টে 
সেখানে যাওয়া তাহ! হয়ত বিফল হইবে। নাঁগাদের হস্তে বন্দী 
সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ পলাইয়া আসিয়া অবকদ্ধ ইংরেজ ঘাটির 
সঙ্কটক্তনক অবস্থার কথ! জাতে জনষ্টন সাহ্বে টিকেন্দ্রজিৎ এবং 
থাঙ্গাল খেজরের আপান্তি অগ্রাহ্য করিয়! শুরচন্দ্র সহ যথ৷ সময়ে 
কোঠিমায় পৌছিঘ়। অবরুদ্ধ ইংরেজ খাটির সৈশ্য এবং কর্মচারীদিগকে 
আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ এবং থাঙ্গাল 
মেজর অবশেষে মত পরিবতণন করিয়া জনষ্টন সাহেবের পৌছার পর 
সেইদিনই কোহিমাতে আসিয়া! পৌছিলেন। তাহাদের আগমনের 
ফলে নাগারা একেবারে দমিয়। গেল। স্থৃতরাং মতানৈক্যবশত 
উপরোক্ত সাগান্ অপ্রিয় ঘটনাটি বাদ দিয়! বিচার করিলে দেখা 
যাক্স এই যুদ্ধে মণিপুরী সৈশ্যের সাহায্য না পাইলে শুধু যে অবরুদ্ধ 
ইংরেজ স্ত্রী পুরুষের জীবন নষ্ট হইত তাহা মহে--আসামের সমঞ্থ 
উপজাতীয় অঞ্চল হইতেই ঘুটিশের ওষ্সিগলা! গুটাইতে হই । 
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মহারাজ চন্দ্রকীির কৃপায় এতদঅঞ্চলে সেই ঘোরতর ছুর্দিনে ইংরে- 
"জের ধন মান প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল। 


গিরিজনবের উপর মণিপুর সরকারের প্রভাব বিস্তার 

মণিপুরেব সৈন্য বিভাগে আগ্রেয় অস্ত্র বাবহারের পূর্বে গিরিজ- 
নদের উপর মণিপুব সরকারের প্রভাব নাম মাত্রই ছিল। এই সমস্ত 
বিভিন্ন উপজাতি নিজেদেব মধ্যে প্রায় মারামারি কাটাকাটি করিত। 
উপত্যক! অঞ্চলেও যে সময় সময় তাহাদের দৌরাত্ম্য চলিত ন। এমন 
নয়। তবে সেখানে অশ্বাবোহী মণিপুবা সৈন্য দর নিকট তাহারা ততটা 
পারিয়া উঠিহ না। তাহা ছাড়া অন্তান্য পারত্য জাতিদের মত 
তাহার] ও নিজ নিগু এলাক। হইতে বেশী দুবে যাইতে সাহস করিত 
না। কিন্তু পাহাড় হঞ্চলে তাহার একরূপ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ 
করিত। এই সব কারণে রাস্তাঘাট অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল থাকায় বাহি- 
রের সঙ্গে মণিপুরেব যোগাযোগ খুব সহজ ছিল না। এমন কি 
মণিপুর হইতে কাছাড়ে যাইতে হইলে ও বেশ বড় একটি সশস্ত্র 
বাহিনী সঙ্গে না থাকিলে নিরাপদে .পাঁছার সম্ভাবনা কম ছিল। 
ব্রক্মদেশের সৈন্য মণিপুর দখল করার সময়-ও তাহার! গিরিজনদদিগকে 
অপ্রয়োজনে ঘাটাইতে যায় নাই। ইহাদের স্বভাব তাহাদের আগেই 
জানা ছিল। নাগারাও অবশ্ঠ তাহাদের ভয়ে দুরে দূরেই থাকিত। 
কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে তাহাদের এই ভয় কাটিয়া গেল। হ্ৃযোগ 
মত তাহার! পশ্চাদপসরণরত ব্রচ্ষের. সৈম্চদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে 
ছাড়ে নাই। ইঙ্গ-ব্রদ্ধ যুদ্ধের অব্যবহিত পরই মহারাজ! গল্ভীরকিং 
আহ্বেয় অস্ত্রের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্/ই কাবুই ভাঙ্গল, আক্কামি 
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প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলের উপজাতিদ্দিগকে কতকট৷ সংযত করিতে 
সমর্থ হইলেন। পরব মহারাজ! নরসিং এবং চন্দ্রকীতির আমলে 
রাজ্যের গিরিঞনদের মধ্যে মণিপুর সরকারের প্রভাব আরও দৃঢ় 
হয়। 


ঠাবাদ কুকীদের বিজ্রোছ 

১৮৭৯ সনে ডিসেম্বর মাসের শেষেব দিকে রাজধানীতে খবর 
আসিল, রাজ্যেব পুর্ব-শীমান্তবতা চাষাদ গ্রামের ছুর্ধর্ষ কুকীদের নেত। 
তোংঘু (1 9781১০০) সুমঙ্জোকরাজার (95870180185) প্ররোচনায় 
স্বাধীনত। ঘোষণ। করিয়া পার্খববর্তা তাংখুল গ্রাম চীংসও (0১/0880%/) 
এর উপর হাঁমল! করিয়া জিনিষপত্রপহ ৪৫জন লোকের মাথা কাটিয়! 
নয়! যায়। মণিপুরের মহারাজ। সমস্ত প্রজাদের ধন-প্রাণের রক্ষক । 
স্বতরাং চাষাদ গ্রামের এইরূপ স্বেচ্ছাচার বন্ধ করিয়৷ রাজো শাস্তি 
রক্ষা করিতে মণিপুৰ সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মহারাজের অনুরোধে 
জনষ্ন সাহেব একদল মণিপুবী সৈন্য সহ উপদ্রত অঞ্চলে যাইয়া 
শাস্তি স্থাপন করিয়। চাষাদ গ্রামের কুকীদিগকে বশে আনেন । 
তু মণিপুরের শাসন মানিয়া লয়। ইহার পর হইতে আজ 
পর্যন্ত ইহারা! মণিগুুরর অন্যতম শাস্তিগ্রিয় এবং অনুগত খুজা! 
হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে । ১৮৯১ জনের দ্বার বিপ্লবের পর 
ইংরেজ সরকারের চর মহারাজ কুলচন্্রকে গ্রেপ্তার করার জন্ঙ সমস্ত 
মণিপুর পাতি পাস করিয়া অন্ভুসন্ধান করিতেছিল তখন পরিপাদের 
কথ! না ভাবিয়া! এই চাষাদ গ্রামের কুকীগাই ভাহাকে আঁজায় ধিক 
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মণিপুরের মহারাজের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করিয়াছিল। 


১৮৭৯ সনের চাষাঁদ কুকীদের এই বিদ্রোহ আজ হইতে প্রায় ৭৪ 
বৎসর আগের ঘটনা । এর মধ্যে হইতে মণিপুর রাজ্যে কত অদল বঙ্দল 
হইয়াছে; গুষ্কাং চাঁষাদ হুন্দুং (109923০0798) গমনং সাংশাকের 
উপর দিয়-- জাপান, আজাদ হিন্দ এবং ইংরেজ আমেরিকার ফৌজ 
বহুবার যাতায়াত করিয়াছে, ছুর্গম পাহা।ড়র উপর দিয়! মটর রাস্তা 
তৈরী হইয়াছে, যুদ্ধের সময় কত ট্যাঙ্ক চলিয়াছে, আকাশে কত 
বোমারু বিমান উড়িয়াছে, চাষাদে সীমান্তরক্ষী সৈশ্র ক্যাম্প বসিয়াছে 
-কিস্তু জনষ্টন সাহেব বর্ণিত হুগ্বুংএর সেই তাংখুল গ্রাম, সেই মনোহর 
“ফার” বনের মধ্য দিয়! চাষাদের আকা বাঁকা পথ, কোথা৪ কোথাও 
ছুই পাশে দীর্ঘ ওক গাছেব সারি ; মাঝে মাঝে বুম চাষের জন্য অর্ধ 
দগ্ধ অরণ্য, -এখনও সেই বর্বর যুগের বীরত্বের কাহিনী, প্রতিদিন- 
কার নানা সখ হুঃখের ঘটনা বহুল মানুষের ইতিহাস আধুনিক যুগের 
সভ্যতাভিমানী লোকের ঘৃণিত লোভ এবং জিঘাংসাঁর নীরব সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে । চাষাদে সেই কুকী গ্রামটি এখনও আছে, তবে 
আগের মত তেমন জনবন্থল নয়, অনেকে খৃষ্টান হইয়া অন্ত গ্রামে 
চলিয়া গিয়াছে, যুদ্ধের সময় যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাাদের মধ্যে 
অনেকে ফিরে নাই। বিদ্রোহী নেতা তংখুর বংশধরগণই পুরুষানুক্রুমে 
কুলাকপার ( গ্রামের নেত! বা রাজা) পদ অধিকার করিয়া আসি- 
তেছে, কিন্তু কৃকীদের সেই দুর্ধর্ষ প্রকৃতি আর নাই; তাহারা এখন 
শান্ত এবং নিরীহ? মাথ! কাটান্গ কথা মনে করাইয়া! দিলে লঙ্জিত হয় । 
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গত ভারতীয় পার্লামেপ্টের এবং মণিপুর ইলেক্টোরাল কলেজের 
(61506০781 ০01168০) নির্বাচন উপলক্ষে সেখানে যখন যাই, তখন 
অতিথির প্রতি তাহাদের কত আদর আপ্যায়ন; অথচ তথাকথিত 
সভ্য মানুষের সঙ্গে তাহাদের কতটুকুই ঝ৷ যোগাযোগ, আর কি-ই-ব। 
পাইয়াছে তাহাদের কাছ হইতে । ইচ্ফষাল, পায়ে ইট! পথে 81৫ 
দিনের রাণ্ত। কালে ভদ্রে যে এক আধখানা জীপ-গাড়ী আশে পাশে 
আসে- তাহাও তাহাদের জন্য নয়। বাহিরের লোকের মধ্যে 
সেখানে আছে মাত্র আসাম-রাইফেলের ৫০৬৭ জন নেপালী সৈন্য । 
ইহাদের আচরণ ত সকলেরই জান।। তথাপি অপর সকলের মত 
চাযাদের লোকেরাও হা খাহানির চেয়ে নির্বাচনের উপ-যোগিতা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ভাবেই বুঝিয়! লইয়াছে। মৃত ছাড়া আর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ 
ভোটারই নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে আসিয়া ভোট দিয়! গেল, কোন 
গণ্ডগোল চীংকার বা জাল জুয়াচুরি কিছুই দেখা! গেল না। অথ 
'গ্রেসী, সমাঁজতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, সাম্প্রদায়ি-ক তাবাদী কোন মত বা 
দলের প্রার্থার বাক্স সেই কেন্দ্রে না ছিল? নির্বাচনের পর দেখ! গেল 
সমাজতন্ত্রবাদী প্রার্থীরা বেশীর ভাগ ভোট পাইয়াছেন। মণিপুরে এমন 
কি ভারতের অন্যত্র এরূপ নির্বাচক মণ্ডলী আর কয়টি আছে বলা 
কঠিন। তাহাদের এই গুণ আমরা উপস্থিত কয়জন ছাড়া আর কাহার 
চোখেই বা পড়িয়াছে বা পড়িবে, এবং কেই-ব! ইছার মর্ধাদা দিবে? 
নির্বাচন শেষ হইয়াছে ত লেঠা চুকিয়াছে। খবরের কাগজ, পুরস্কার 
মেডেল, বাছাব! এ সবই ত তথাকথিত বাবু ভাইয়াদের জন্যা। রা 
নৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ ন! থাকিলে নিছক গুণের আদর করার 
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সময় কয়জনের আছে? চাষা? কুকীদের সারল্যে এবং আতিণেয়তায় 
আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার লেখ। পাঠের ধৈর্য এবং সময় খুব কম 
লোকেরই হইবে জাশি-এবং আমার কলমের দ্বার কৃতজ্ত! 
প্রকাশ করিয়া তাহাদের খণ শোধ করার চেষ্টাও বৃথা । সভ্য জগৎ 
আজ আতিথেয়ত। ভুলিয়। গেলেও উহাদের কাছে তাহা নিতান্ত 
একটা স্বাভাবিক বাঁপাপ । আমি শুধু মামার মুষ্টিমেয় পাঠকদের 
কাছে এই কথাটি জানাইতে চ1ই। 
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১৮৭৯ পনের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে জনষ্টন সাহেব নাগ! 
পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া ইন্ফালে চলিয়া আসেন। ন্বস্থ হওয়ার 
পর পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যাওয়। স্থির করিশ্নে। কিন্তু লুসাই 
সীমান্তে ইংরেজ এলাকায় হাঙ্গা»। বাধায় যাত্র। স্থগিত রাখিতে হইল। 
মেরমা (1501505 ) নামক উপজাতির লোকেরা কাছাড়ে বালাধন 
চা ফেব্টরী আক্রমণ করিয়! একজন সাহেব কর্মচারী এবং কতিপয় 
কুলিকে নিহত করায় অত্যন্ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জনষ্টন সাহেব 
মণিপুরের রাজ দরবারের অনুমতি লইয়া! অবিলম্বে ২০* মণিপুবী সৈন্য 
কাছাড়ে জিল! সরকারের সাহায্যার্থপাঠাইয়া দিলেন । ১৮৮* সনের 
২০ শে ফ্রেব্রয়ারী আসামের চীফ কমিশনার স্যার ই&য়াট বেইলি 
(97 91991 0375155 ) ইংরেজ সরকারের সহিত মহারাজা 
চন্রকীত্তির বন্ধুত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে অর্ডার অব দি ষ্টার অব 
ইপ্ডিয়া পদক দেওয়ার জন্য মণিপুরে আসেন। নাগা পাহাড়ে 
ইংরেজ সরকারের সঙ্কট জনক মুষ্ুতে মণিপুরের মহারাজের 
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সাহাযোর কথা প্রত্যক্ষদর্শী জনষ্টন সাহেব কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন * | চীফ কমিশনারের সম্মানার্থ যথাবিথি 
দেখা সাক্ষাৎ ও নানা অনুষ্ঠানের পর নিদিষ্ট দিনে রাজ দরবারে 
বেইলি সাহেব মহাবাকঙ্জ] চন্দ্রকীতিকে ত।রকা এবং কে, সি, এস, আই 
উপাধি (9191 ৪00 195086 ০( ৪ 1, 0,951.) প্রদান করেন। 
পলে। খেলা নৃত্য গীত ইত্যাদি দেখিয়া ও নানা স্থান পরিদর্শন 
করিয়৷ ৫ দিন পর সন্থুষ্ট চিত্তে তিনি আসামে ফিরিয়! যান। মণি. 
পুরের জনসাধারণ যে ইহাতে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিল সমসাময়িক 
মণিপুরী গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়। যায় । 
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দৈব ছুধিপাক 

১৮৮০ স'নর জুন মাস হইতে পর পর টৈব-ছুধিপাকে মণিপুর 
রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়। ৩০শে জুন প্রবল ভূমিকম্পের দ্বারা 
ইনুর প্রথম পর্ব আরম্ত হয়। মণিপুরের অধিকাংশ বাড়ীঘর তখন 
বাশ এবং খড়ের ঠৈরী হইলেও ক্ষতির পবিমাণ নেহাৎ কম হয় নাই। 
লাংথাবাল গন্ভতীব সিংহেব রাজ প্রাসাদ এবং পলিটিক্যাল এজেন্টদের 
পুরাতন রেসিডেন্দী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ভূমিকম্পের 
পর দেখা দেয় ব্যাপক কলের! | ইহ1তে রাজ্যের বু লোক এমনকি 
রাজপরবারেবও অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সদস্যদের অনু- 
পশ্থিতিতে রাঁজ-দরবারের অধিবেশন অনেকদিন বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার 
পর আর বাজার বমিত না। নদীর ধারে সারি সারি চিত।-- দিবারাত্র 
বলাই থাকিত। সমস্ত উপত্যকা্ভূমি মগামারীব কবলে পতিত হইল। 
কিন্তু ইহ। সন্বেও মণিপুবীগণ এই ঘোর দুঃসময়ে ধৈর্য সহকারে যে 
কর্তব্যবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দ্িয়াছিল তাহ। সচরাচর অনুরূপ 
অবস্থায় অন্যান্তা সমাজে দেখা যায় না । মহামারীর সময় স্বভাবতই 
লোকে রুগ্ন দ্রিগকে ফেলিয়। পলা ইয়া যায়; মৃতের সৎকার দূরে থাক 
বুকফাটা আতর্নাদ করিলেও শয্যাগত বোগীর মুখে একবিন্দু জল 
দেওয়ার জন্য কেহ আগাইয়! আসে না। কিন্তু এই দুরারোগ্য 
সংক্রামক রোগের স্পর্শে মৃত্যু অবশ্থস্তাবী জানিয়াও প্রতিবেশীর। কেহ 
ভয়ে পলাইয়! গেল না! । সেবা এবং সংকারের জন্য কোন সমস্ত 
দেখা দিল ন1। 


মহামারীর প্রকোপ কমিতে না কমনিতেই মহারাজা হ্বয়ং 


মণিপুরের ইতিহাস ১৮৫ 


কর্ণমূলে আক্রান্ত হইয়া শধ্যাগত হইলেন। তাহার জীবন সংশয় 
হইয়। টাড়াইল। মণিপুর মহারাঞ্জার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন 
লহয়! কাড়াকাড়ি এক অবশ্যন্তাবী ঘটনা । এক্ষেত্রেও তাহার কোন 
ব্যতিক্রম হইল ন।। এক পক্ষে মহারাজের শ্শেষ্ঠ চার পুত্র, অপর 
পক্ষে নরসিংহের বংশধরগণ প্রকাশ্যেই তৈরী হইতে লাগিলেন। 
মহারাজের মৃত্যুর খবর পাওয়। মাত্র অস্ত্রের ঠাকাঠুকি লাগিয়া 
যাইবে । রাজ পুনরায় রক্তের নোত বহিবে। কগ্ন চন্দ্রকীতির 
নিকট এই আশঙ্কা রোগ যন্ত্রণার চেয়েও বেশী পীড়া! দিতে লাগিল। 
জনষ্টন সাহেব আসন্ন রক্তপাত ঠেকাইবার ভন্া থাঙ্গাল মেজরের 
স্ঙ্গে পরামর্শ করিয়া কিছুদিনের জন্য সমস্ত আগ্নেয় হন্ধু তাহার রেপি- 
ডেম্সীতে আনাইয়া রাখার সঙ্কল্প কিলেন, এবং যুবরাজ শৃরচন্দ্রকে 
মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই বেমিডেন্সীতে চলিয়া আসিতে 
অনুরোধ করিলেন । এই সব ব্যবস্থা চলিতে থাকাকালে মহারা'জর 
অবস্যার কিছুটা উন্নতি হয়। তিনি তখন যুবরাঁজকে ইংরেজ 
সএকার কতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করার জন্য 
সম্মত করাইতে জনষ্টন সাহেবকে অনুরোধ করবেন ।-% 

_ জনষ্টন সাহেবের ইচ্ছা ছিল বরাবরের জন্য মণিপুরের সিংহা- 
সনে একমাত্র জোষ্ট পুত্রদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। 
মণিগুরেক রাজশাসন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে সমস্ত রাঞজপুত্রেরই - তার্থীং 
প্রথম পুত্রের মৃত্যুর পর ঘিতীয় পুত্র দ্িতীয়ের মৃত্যুর পর তৃতীয়, 
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এইরূপে সকলেরই সিংহাসনে বসিবার অধিকার ছিল। কিন্তু 
চন্দ্রকীতি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন না। ইংরেজ 
সরকারও তখন চন্দ্রকীতির ইচ্ছ।তেই সায় দেয়। 


১৭৮* স/নব সেপেটম্বর মাসের শেষে মহারাক্জ সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইয়! পুনরায় রাজকার্ষে মনোযোগ িলেন। মণিপুরের আকাশ 
হইতে বালবৈশাখীর ঘন কাণমেঘ কাটিয়া গেলে। মণিপুগীদের 
শাস্তির নীড় হইতে হুশ্চিন্ত। দূর হইল। এই সময় জনষ্টন সাহেব 
একদিন সন্ত্রা্গী মহারাণব সইকরা মহারাজ] চক্রকীতিসিংকে নাউট- 
কমগার- অব-দি টার-অব-ইগ্ডিয়।, ( [01817 09201702725 01 
0755181০105) পদে নিয়োগপত্র হাতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়া! তাহাকে অভিনন্দিত ক:ক্ন। মহাবাজ সানন্দে এবং সসম্ত্রমে 
উতা গ্রহণ করিয়। ইংরেজ সবকারের নিকট তাহার অকৃত্রিম 
আনুগত্য প্রকাশ করিলেন । * 


ইন্ফাল-মাও পথ 
মণিপুর উপত্যকা হইতে রাজোর উত্তর সীমান্তবতী শাসনকেন্্র 
মাও পর্ধ্যস্ত তখন কোন ভাল রাস্ত। ছিল না। জনষ্টন সাঞ্চেব যখন 
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মণিপুবের ইতিহাস ১৮ * 


কোঠিমা উদ্ধারে যান তখন তাহাকে পায়ে হাটা হর্গম পথে নানা 
অন্থবিধ। ভোগ করিতে হইয়াছিল । ইহাতে তিনি ইম্ফাল হইতে মাও 
পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী চলাচল করিতে পারে এমন একটি রাস্তা নিম 
ণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া মহারাজকে এই ব্যাপারে 
উদ্চোগী করিয়া তুল্নে। প্রথমে ইহার উপযোগিত। সম্পর্কে নানা 
প্রশ্ন উঠিয়াছিপ; অবশেষে জনষ্টন সাহেবের দৃঢ় সঙ্কল্পই জয়ী 
হইল। পেপ্টেন্ট রবান সাহেবের (1. [555০], 2 ) তত্বাবধানে 
এবং মণিপুরী:দর সাহচর্ষযে ১৮০১ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যেই রাস্ত! নিমণাণের কাঞ্জ শেষ হয়। দ্বিতীয় ব্রন্গাযদ্ধ 
এবং ১৮৯১ সনে মণিপুরে রাষ্ট্র খিগ্লবের সময় ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে 
আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না । আগে মণিপুরের ব্যস! 
বাণিজা, সামরিক এবং রাজনৈতিক কাজ কম; তীর্থ পর্ধটন 
সমভ্তই চলিত কাছাড়ের পথে। কিন্তু নৃতন রাস্তাটি অধিকতর 
স্থগম হওয়ায় লোকে ক্রমশ এ পথ ধরিল। বতণ্মান সময়ে 
কাছাড়ের পথ একেবারে পরিত্যক্ত; ইন্ফষাল-মাও পথ ভ্রমণ 
উন্নত এবং প্রসারিত হইয়। ভারতের অন্যতম প্রধান ইন্ফাল- 
ডিমাপুর রাজপথে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত আদান-প্রদান চল'- 
ফেরা, ভাব ও সংস্কৃতির বিনিময় বনুদ্দিন যাবং একমাত্র এই পথেই 
চলিয়। আসিতেছে । কোন গৃহের উত্তর দরজ। খুলার সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চিমের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আলো হাওয়। 
একমাত্র উত্তরের খোল! দরজ। দিয়াই প্রবেশ করে। সুতরাং নৃম 
দিকে নূতন পথ খুলায় অলক্ষিতে মণিপুরীদের চিন্তা এবং কর্মে 
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যে তাহার কিছুটা প্রভাব দেখা দিবে তাহাতে আ'র বিচিত্র কি। 
থাঙ্গাল মেজরের প্রাধান্য 

১৮৮১ সনে জনষ্টন সাহেবের অবতমানে এপ্ংঘা (25508158) 
নামক জনৈক অথ্যাত্ত রাজধুমার সিংহান দখলের এক বর্থ চেষ্টা 
করিয়! মহারাজের বিশরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মেলাইরংবার পর 
রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বহুদিন পর পুনরায় মণিপুরে এই চরম 
দণ্ডের প্রয়োগ কর হয়। অতঃপর ১৮৮২ সনের জানুয়ারী মাসে 
জনষ্টন সাহেব দীর্ঘ দিনেৰ ছুটি লইয়। ইংলগ্ডে চলিয়া! যাঁন। তাহার 
অবতমানে এবং মহারাজের অন্ুস্থতার সুযেগে রাজসরকারে 
থাঙ্জাল নেজব্রর ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া যায়। এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি হইলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা। জনষ্টন 
সাহেব ব্যতীত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। 
১৮৮৪ সনের আক্টাবর মাসে তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া থাঙ্গাল 
মেজরের বিরুদ্ধে বৃপোকের বনু অভিযোক শুনিতে পাইলেন। 
নিজেও তাহার ওন্কত্যের নান! পরিচয় পাইল্নে। মন্ত্রী বলরামসিং 
এব' যুবরাজ শুরচন্দ্র থাঙ্গাল মেজরের প্রাতিপক্ষ ছিজ্ে। 

ইহাতে জনষ্টন সাহেবের অনেক হুবিধ। হুইল। স্থমজোক রাজা 
কতক কোঙ্গল থান! আক্রমণের কোন সুবিচার না হওয়ায় থাঙ্গাল 
মের মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। হঠাং একদিন খবর পাওয়া গেল 
ঘর্মিখুবেধ বিচ লোক ত্রস্থর এলাকায় হান। দিয়াছে। থাঙ্গাল 
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ইহা যে থাঙ্গাল মেজরের কীতি তাহ। বুঝিতে বিধন্ব হইল না। 
জনষ্টন সাথে মন্ত্রী বলরাম সিংকে সঙ্গ লইয়া স্বয়ং ঘটনার তদন্ত 
করিয়৷ মহার|জের মিকট তাহার বিরুদ্ধে থাঙ্গাল মেজরকে দোষী 
সাব্যস্ত করিয়| 'চাহাকে আয়-পুরেলে'র পদ হইতে অপসারিত 
করিতে খন্ুবে ধ করেন। গোড়ার দিকে নান। হুমকি দেখাইলে ও 
অবশেষে বেগতিক দেখিয়। থাঙ্গাল মেজর মহারাজের নিদে শ মত 
পদত্যাগ করিয়া জনষ্টোন সাতেবের নিকট নিজের ওদ্ধত্যের জন্য 
মাজন। ভিক্ষ/ করেন। তাহার এইরূপ পতনে সবচেয়ে বেশী 
আনন্দিত হইয়াছিলেন যুবরাজ শুরচন্দ্র এবং বলরাঘ সিং। তাহারা 
তাহার প্রতাপে অতিষ্ঠ হইয়। উঠিয়াছিলেন। এই বিরক্তিকর 
ঘটনার এইখানেই শেষ হয়। 


য় ব্রন্গযুদ্ধ 


১৮৮৫ সনের ২৫শে নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য উত্তর ব্রদ্ম আক্রমণ 
করিলে চীন্দুইন অববাহিকার বনে বোন্বেবর্। কর্পাবেশনের (3০- 
0৪ 00108 00100181107) ) কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী অবরুদ্ধ 
হইয়। পড়েন। তাহাদিগকে উদ্ধারের জগ্ঠ জনষ্টন সাহেব প্রায় ছুই 
হাঙ্জার মণিপুরী সৈন্য লইয়া কেণডেট (17951) প্রদেশ দখল 
করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ২৭ দিনের দিন বেছুন হইতে ইংরেজ 
সৈশ্া কতৃ'ক সম্রাট ঘীব (1১1৪ ) সহ রাজধানী মান্দালয় সহ 
ইভগত হয়। হুতরাং যুদ্ধ অগ্লুদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়! 
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এলাকায় অরাজকতা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যাহ! অন্ত 
উপায়ে সম্ভব ছিলনা । তদানীন্তন ভাইসরয় ( ৬০৩০5 ) লর্ড 
ডাঁফপ্সিণ ( [1,019 10 05116 ) তাহাদের এই সহযোগিতা এবং 
বীরত্বের যথে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন 


জন৪ন সাহেবের শেষ বিদায় 

১৮৮৬ সনেব মার্চ মাসে জনষ্টন সাহেব মণিপুর হইতে শেষ 
বিদায় লইয়া যান। তাহার পরও একব'র তাহাকে মণিপুরে পাঠানর 
কথা হইয়াছিল কিন্তু অন্ুস্থতার জন্য তাহার আস! সম্ভব হয় নাই। 
জনষ্টন সাহেব তাহা কার্ধংপরতায় এবং ব্যবঙ্ঠারে মণিপুর সকল 
শ্রেণীরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ছুটিব পর পুনরাগমনের সময় 
প্রত্যেক বারই তিনি বনু লোকের দ্বারা অভ্যঘিত হইতেন। 
রাজ্যের যেকোন গুক্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাব পরামর্শ এবং সাহচর্য 
ছিল অপরিার্য। সমস্ত বাঁধ। বিপদ অগ্রা্থ কিয়া তিনি মণিপুবের 
সেবা! ও উন্নতির গেষ্ট! করিয়া গিয়াছেন। 

ইংরেজের সঙ্গে মণিপুরের বন্ধুত্ব দুট করার সময়ও তিনি 
মপিপুরের স্বার্থ সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ ছিলেন, এমনকি তাহার জন্য 
ইংরেজের স্বার্থ সুগ্ন করিয়া! হইলেও অপরাপর রাষ্ট্রের লোকদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ করিতে পর্যন্ত পশ্চাদপদ হন নাই। নাগাপাহাড়ে 
প্রথমবার যখন ইংরেজের সঙ্গে নাগাদের গোলমাল বাধে তখন তিনি 
সেখানে না যাইয়। মণিপুরের থান। আক্রমণকারী হমজোক রাজার 
বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়াছিলেন। তাঁষ্ারই চেষ্টায় কতিপয় মণিপুরী 
কাগপুরে যাইয়। কার্পেট বয়ন শিখিয়া আলে। তিনি হয়ং ইপ্ফাললে 


মণিপুরের ইতিহাস ১৯১ 


একটি উন্নত ধরণের মৃৎশিল্প স্থাপন করেন এবং মণিপুরী রৌপাকার- 
দগকেও উন্নত ধঃণের জিনিষ তৈরী করিতে প্রেবণা দিয়াছিলেন। 
নান৷ প্রকার লঘু অপরাধে গুরূদণ্ড ধানের প্রথ। তিনি রহিত করেন। 
আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনেব জন্য ও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু নানা কারণে তাহ! ৩খন সফল হয় নাই। তাহার গ্রন্থে 
অনন্ঠকরণীয় সহজ সুন্দর ভাষায় মণিপুর সম্বন্ধে চিনি যে বিবরণ 
লিখিয়া গিয়াছেন তাহ! ভাবতের ইতিহাসের অন্যতম মুল্যবান 
পণ্লি হিসাবে সর্বকালে গ্রান্থ হইবে । বন্তৃত সমসাময়িক মণিপুরকে 
জন্ঠন সাহেব হইতে পুথক ভাবে ভাঁব। যায়ন।। মণিপুরে তখন 
এমন কোন উল্লেখযোগ/ ঘটন। ঘট নাই যাহার সহিত তিনি জড়িত 
ছিন্ন না। ভারতের অপরাপর ইংরেজ শাসকদের চেয়ে তিনি 
ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতদ্ত্র প্রকৃতির । ভারতে হংরেজ শাসনের প্রতি 
লোকের যেটুকু শ্রদ্ধ! জম্মিয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে এই জনষ্টন 
নাহেবেব মত কভিপয় মহানুভব কর্মচারীপ দান ' তিনি উপস্থিত 
থাকিলে মণিপুরে ১৮৯১ সনের শোচনীয় ছুর্ঘটনা, হয়ত ঘটিবার 
হযোগই পাইত না * 

মারাজা চন্দ্রকীত্তির মত হু'দর্শন এবং বুদ্ধিমান রাজা মণিপুরে 
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১৯২ মণিপুরের ইতিহাস 


খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উচ্চতায় পাচ ফুট ৬ ইঞ্চি, দীর্ঘ 
বাছ, শক্ত £ ডন) ৬*য়ঃবৎ ইন্দোটৈনিক ধাজ, শান্ত মুখমণ্ডল সব কিছু 
মিল ইয়। তাহার ব্যক্তিহ্থে একট বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিত। স্কুল কলেজের 
সাধাবণ শিক্ষা না পাইলেও তহাব রুচি অতিশয় মাঞ্জিত ছিল এবং 
নান! বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তিনি সর্বদাই নিজ জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ 
কবিতে চেষ্ট! কবিতেন। যন্ত্র বিজ্ঞান তাহা একট। সাধারণ ঝৌক 
ছিশ। একটি গক্ষেণাগার নির্মাণ কবিয়। ঠিনি তাহাতে নান! 
বিষয়ের পবীক্ষা করিতেন, এমনকি শারাবস্থান (65108171255 )-ও 
বাদ যাইত না। তিনি তাহার নিজশ্ব কারখানায় কীচ তৈরী 
করিতেন; এবং একবাব তাহ্াব নির্দেশমত একটি নিখ,ত পেট্রপ- 
ল্য।ম্প তৈরী করাইয়। জন্ষ্টন সাহেবকে দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজের 
সঙ্গে সর্বদ। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বঙ্জায় বাখিতে সচেষ্ট থাকিলেও রাজ্যের 
স্বার্থ সম্পকে তিশি সর্বদা সম্ঞ।গ ছিঙ্গেন। জনষ্টন সাহেব একবার 
মহারাজের নিকট নিগেৰ ব্যবহারের জন্য সামান্য কিছু চা গাছ 
বোপণেৰ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । তৎক্ষণাৎ মহারাজেব মনে 
দুশ্চিন্তা ঢুকিয়। গেল। ইংবেজগণ 'য চা-চা'ষর জন্য ১৮৪০ সনে 
মুতুক (1/0911015 ০০০065 ) দখল করিয়াছিল একথা তিনি 
জানিতেন। ভাল 9 উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া ভবিষ্যতে তাহার! 
মণিপুর রাজ্যও যে খাসে আনিতে চাহিবেন। একথা কে বলিতে 
পারে। মহারাজ জনষ্টন সাহেবকে তাহার সঙ্গল হইতে নিবুত্ত হইতে 
অনুরোধ করিয়। তাহাকে বিনামুল্যে ভাল চা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া 


দিলেন। 


মণিপুরের ইতিহাস ১৯৩ 


রাজ্যে বিদ্রোহ এবং অশান্তি দমনে তিনি যেষন দর ছিলেন 
তেমনি প্রজাদের অস্ুবিধ! দূর করিতেও সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান 
প্রজাদিগকেও পুবে হিন্দুদের মত মহারাজার সম্মুখে আতৃমিপ্রণত 
হইয়া সম্মান খাইতে হইত, কিন্তু ইহ। তাহাদের ধন্ম-বিরুদ্ধ 
জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে এই প্রথা! হইতে মুক্তি দিয়! শুধু 
“সেলাম করিতে বলিলেন। মুসলমান সমাজের নেতাকে রাজ” 
সরকার হইতে “নবাব” উপাধি দেওয়। হইল । অথচ তাহাদের সংখ্যা 
তখন ৫ হাজারের বেশী ছিলন।। মহারাজ! জনষ্টন সাহেবের 
অনুরোধে গো-হত্যা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের 
নিয়ম তুলিয়। দেন এবং চক্ষু উৎপাটন, হাতের বদলে হাত, পায়ের 
বদলে পা (1201050101৩ 01 15051151101) ) ইত্যার্দি নৃশংস উপায়ে 
শান্তি দেওয়ার প্রথাও রহিত করেন। পুর্বে কাছাড় হইতে ৮ দিন 
অন্তর মণিপুরে ডাক আসিত, ক্রমশ এই ব্যবস্থার উন্নতি করিয়। ২ 
দিন অন্তর চিঠি পাওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়। মহারাজ শ্রীহট্রে এবং 
শিলঠরে রাঁজভবন তৈরী করাইয়াছিলেন। মহারাজ জননী কুমুদিনী 
দেবী চন্দ্রকীতির সঙ্গেই মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্রাউন 
সাহেবের (চ₹. 91০৬৮) বিবরণে দেখা যায় তিনি ১৮৭৩ সন 
পর্যন্তও জীবিত ছিলেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্তি ১৮৮৬ সনের গ্রীত্মকালে 
৩৫ বৎসর রাজত্ব ভোগের পর প্রায় ৫৪ বংসর বয়সে ম্বর্গারোহণ করেন। 


চন্দ্রকীত্ির মত সর্বগুণসম্পন্ন শাসক এ অঞ্চলের ইতিহাসে 
খুব কম দেখ! যায়। কিন্তু তথাপি ইংরেজের সঙ্গে তাহার যে সমস্ত 
চুক্তি হয়াছিল এবং তিনি তাহাদের উপর যতটা নির্ভরশীল হইয়া 


১৯৪ মণিপুরের ইতিহাস 


পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোন স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা বজায় থাঁকে 
না। ইংরেজের নিকট হইজে পদবী গ্রহণ, পররাস্থীয় এবং আভ্যন্তবীণ 
ব্যাপারে ইরেজের নিষন্তুণ মানিয়া চল) প্রতি ব্যাপারে পলিটিক্য।ল 
এজেন্টেব মুখের দিকে চাহিয়া থাকা, এমনকি সিংহাসনের উত্তরাধি- 
কারীর জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট পুর্বাহ্ুই অনুমোদন লাভের 
প্রার্থনা করা ইত্যাদি কোন স্বাধীন রাজার পক্ষেই মধাদ। দুরস্থান 
্বাধীনতার-৪ পরিচায়ক নহে। 


তৎকালীন মণিপুর রাষ্ট্রে নিযুক্ত ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টদের 
অভ্যর্থনার জন্য যে সমস্ত ব্বস্থ। কর। হইত এবং রাজপদরবারে 
ভাহাদের প্রভাব এত বেশী ছিপ যে, তাহাধিগকে মণিপুর সরকারের 
ইংরেজ উপদেষ্টা (/৯৭%1৪০৫ ) এবং পরিচালক মনে করিলে কোন 
ভূল হইবে না। পলিটিক্যাল এজেন্টগণ যখন মণিপুরে অসিতেন 
তখন রাজ্যের একজন মন্ত্রী জিরিঘাট হইতে তাহাকে পথ প্রদর্শনের 
জন্য সঙ্গে থাকিতেন। রাজধানীর প্রবেশ মুখে মহারাজা তাহার 
পুত্রগণসহ তাহাকে অভার্থনা করিতে আসিতেন। আমুসঙ্গিক 


আরও অনেক অনুষ্ঠানও সেই সঙ্গে পালিত হইত । & 
পাশাপাশি ব্রহ্মরাষ্ট্র তখন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে নগ্ন পদে রাজ 
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দরবারে গ্রবেশ করিয়। নতঙ্জানু হইয়া রাজাকে সম্মান দেখাইতে 
হইত |% 


এককালে প্রাচদেশে সর্বত্রই এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই 
সমস্ত নানাদিক হইতে বিচার করিয়া মাহারাজ। চন্দ্রকীঠির আমলের 
মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্যের পর্যায় ভক্ত কর! চলে ন1। ব্রিটিশ ভারত 
কর্তৃকি নিয়ন্ত্রিত দেশীয় রাজ্যের সঙ্গেই ইহার একমাত্র তুলন! চলে। 
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্রগাল্ ১ 
পলিটিক্যাল এজেলী 


১৮৩৫ সনে মণিপুরে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেলসী স্থাপিত 
হয়। ইহার উদ্দেশ ও কর্তব্যের কথ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । ১৮৫১ 
এবং ১৮৫২ সনে ভারত সরকারের ঘোষণ! ঘাবা এবং গর্ডন. কুলক 
ও জনষ্টন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মচারীদের কাধের ফলে পলিটিক্যাল 
এজেণ্টের ক্ষমতা উত্তরোত্ধর বৃদ্ধি পায়। ইহাদের আমলে 
মণিপুরে এমন কোন উলল্পখযোগ্য ঘটন! ঘটে নাই যাহার সঙ্গে 
পলিটিক্যাল এ[জন্টেব প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে কোন যোগাযোগ 
ছিলন। | ১৮৪৪ সনে গর্ডন সাহেবের মৃত্যুর পর সহকারী পলিটিক্যাল 
এজেন্ট কুলক সাহেব (11. 0০110 ) সেই পদে উন্নীত হন। 
পূর্ব অধ্যায়ে গর্ভন সাহেব এবং কুলক লাহেবের প্রথঃবার কার্য 
সম্পাদনের কথা বলা হইয়াছে । কুলক সাহেব ১৮৬১ সন পর্যন্ত 
কৃতিত্বের সহিত কর্তব্য পালন করিয়া প্রথমবারের মঙ অবসর গ্রহণ 
করেন। এই সময় ভারত সরকারের সিভিল ফাইনান্ কমিশনের 
(0151) [172005 007000138105 ) মভাপতি স্যার রিচার্ড টেম্পল 
(517 21017810 ]677016 ) মণিপগুরের পলিটিক্যাল এজেন্সী লোপ 
করার উপদেশ দেন। এই কথা চাপা রিল না। সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরে 
অবস্থিত ব্রিটিশ গ্রজাগণ তল্লিতল্লা গুটাইতে আরম্ত করিল। বর্গ 
দেশের সঙ্গে বাণিজ্য এককেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যে সমস্ত নাগা 
এবং কুকি পলিটিকাল এজেন্টদের আশ্বাসে পাহাড় হইতে নামিয়া 
আসিয়! উপত্যকাতে বাড়ী ঘর নির্দাগ করিয়াছিল ভাহাদিগকে 


মণিপুরের ইতিহাস ১৯৭ 


ধরিয়। ক্রীতদাসে পরিণত করা হইল । ফলে ভারও সরকার টেম্পল 
সাহেবের উপদেশ গ্রহণ ন! করিয়া ডাক্তার ভীলনকে (06, 1001০1) 
১৮৬২ সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়। পাঠায়। কিন্তু 
এই পদে ডীলন সাহেৰ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই 
মণিপুব সরকারের সঙ্গে তাহাব খিটিমিটি লাগিয়া! গেল। পর বৎসর 
মহারাজ! তাহাব বিকদ্ধে ভারত সরকারের নিকট কতকগুলি 
গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। তা নীস্তন সপরিষদ গভর্ণর 
জেনাপ্েল ভীলন সাহেবের অযোগ্যতার খবর রাখিতেন। ন্তুতরাং 
তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন তদন্ত ন! করিয়াই ১৮৬৩ 
সনে তিন দিনের নোটিশে তাহাকে বদলি করা হয়। অতঃপর 
কিছুদিনের জন্য উক্ত পদ খালি থাকা অবস্থায় ১৮৬৪ সনের ফেব্রুয়ারী 
মাসে মাণিশুবের মহারাজ। ভারত সরকারের শিকট মণিপুরে পুনরায় 
একজন ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগের জন্য দবখাস্ত করেন। 
মণিপুব রাজ্যে প্রজাদের শান্তি এবং রাজার পিংহ1!সন নিরাপদ রাখার 
জন্ত পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় । & 
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১৯৮ মণিপুরের ইতিহাস 


এবং যে কেহ দ্বারা সেই কাজ চলি!ব না৷ ;--ইত্যাদি নান! দিক 
ভাবিয়। ভারত সরকার অবশেষে কুলক সাহেবকে পুনরায় উত্ত পদে 
নিযুক্ত করেন। কুলক সাঞেবের পুশরাগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। 
তিনি শীঘ্রই পলিটিক্যাল এজন্দীর মর্ষাদ! ফিরাইয়া আনেন । ১৮৬৭ 
সনে মণিপুর হইতে তাহার শেষ বিদায়ের পূর্ব পরন্ত এ'জন্পীর 
কাজকর্ম নিবিবাদেই চলে । কুনক সানেবের অবসর গ্রহণের পর 
হইতে ১৮৭৬ সনে জনষ্টন সাহেবের আগমনের পুর্ব পর্যন্ত এই ৯ 
বৎসরের মধ্যে মণিপুরে যে সমস্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট খাসিয়াছিলেন, 
তাহার সকলেই উপযুক্ত যোগাতার অভাবে মণিপুব সরকারের 
বিরাগ ভাজন হষ্টয়াছিলেন। ১৮৭২ সনে মণিপুর সরকার পলিটি- 
ক্যাল এক্তেপ্ট কর্ণেল টমসনের (0০1. 115078307 ) বিরুদ্ধে ভারত 
সরকারের নিকট অভিন্যাগ আঁনেন। কিন্তু তদস্তকারাদের নিকট 
উহ প্রমাণ কর! সম্ভব হয় নাই। পুনরায় ১৮৭৬ সনে পলিটিক্যাল 
এজেন্ট ডাঃ ব্রাউনের বিরুদ্ধে আসামের চীফ কমিশনার কর্ণেল 
কীটিংসের নিকট নানা অভিযোগ করা হয়। অনেক ঠিঠি লেখা- 
লেখির পর দরং জেলার ডেপুটি কমিশনার কর্ণেল শীয়ারকে (0০1. 
91১65 ) তদন্তে জন্য পাঠান হয়। তাস্ত চলিতে থাকা কালেই 
ডাঃ ব্রাউনের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে তদন্তের পক্ষে কোন অন্্বিধ! 
হয় নাই | কারণ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর তিনি মৃত্যুর 
গূর্বেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবারেও মণিপুর সরকার 
তাধাদের অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায় 
ভারত সরকার পলিটিক্যাল এজেন্টদের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল 


মণিপুরের ইতিহাস ১৯৯ 


আচরণের যথেষ্ট নিন্দ! করে। ৬) পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট 
ক্যাপ্টেন ডুবাগ্ডের (058৮ 1981270) বিবরণে দেখ! যায় 
মণিপুর সরকার ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্টের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ 
করার ওন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই। মণিপুরের মত জায়গায় 
মহারাজার সং্গ মতত্বৈধ হইলে পলিটিক্যাল এজেণ্টের জীবন 
ঢুবিষহ হওয়া অবশ্যন্ডাবী। মহারাজের এক ইঙ্গিতে তাহার রস? 
এমনকি ধোপা নাপিত পযন্ত বগ্ধ হইয়া যাইত। রাজ্যের নিরা- 
পত্তার কন্যা যেমন পলিটিক্যাল এজেন্টের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল 
তেমনি মহারাজার স্বার্থের ভন্য তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন 
ছিল। মহারাজ। চেষ্টা করিতেন পন্টিক্যাল এজেন্টের সাহায্যে 
ভারত সরকারের নিকট হইতে নানা স্বার্থ আদায় করিতে। 
পন্দিটিক্যাল এজেন্ট তাহাতে সম্মত না হইলে তাহার উপর নান! 
ভাবে চাপ দিতে ০ করিতেন । ৭ 
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২০ মণিপুরের ইতিহাস 


১৮৭২৭৩ সনে মণিপুর রাজোর পূর্ব সীধান্ত নিধ্ণারনের সময় 
মহারাজের এই মনোভাব অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করে। কিন্তু 
অবশেষে ইংরেজ সরকারের দৃঢ়তায় মহারাজকে সংযত হইতে 
হয়। (*) 

কুলক সাহেবের অবসর গ্রহণের পর ভারত সরকারের নিকট 
মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্নী একট। বিষম সমন্থা হইয়। দাড়ায়। 
এই আদিম জাতি পরিবেষ্টিত দুর্গম রাজ্যে কোন উপযুক্ত লোক এই 
পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সখানে যাইতে সপ্জত হন না। ইহাতে ৯ 
বংসর পর্বত ভাগ্ত স্রবারকে নানা ঝামেলা পোহাইতে হয়। 
অবণেষে ১৮৭৬ সনদের গেষভামে জনষ্টন সাহেব এই পদ গ্রহণ 
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মণিপুরের ইতিহাস ২৪১ 


করিতে রাজী হওয়ায় ভারত সরকারের ছুশ্চিন্ত] দুর হয়।* শাসম 
বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও আদিম এবং অনুম্নভ সম্প্রদায়ের 
উন্নতির চেষ্টা দ্বারাই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হুইয়াছিলেম। 
কেওঞ্জরে (০০3১৩) থাকাকালে তিনি প্রায় ছুই হাজার আগ 
জাতীয় নগ্ন লোককে কাপড় পরার অভ্যাস করাইয়াছিলেন। 
সেখানে তাহারই স্থাপিত প্রাথমিক বিষ্ালয়গুলিতে অল্পদিনের গথো 
ছাত্রসংখ্য। নয় শতের কোঠায় আঙিয়! দীড়ায়। সেখানকার 
রাজার সঙ্গে প্রজাদের যে বিরোধ চলিতেছিল--তাছার চেষ্টায় 
অচিরেই তাহ। নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি ফিরিয়। আদে। বস্তুতঃ 
ভারতের আদিম জাতি-সমূহের ইতিহাস কোন কালে লেখ! হইলে 
জনষ্টন সাহবের নামও তাহাতে ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত হুইবে। ভারতে 
দেশীয়রাজ্য ইংরেজ প্রতিনিধির পদে তিনি বেশী সময় নিধুক্ত 
ছিলেন। তৎকালীন অমলাতন্ত্রের নান। দোক্রটা তাহার চোখে 
পড়ে। প্রাচ্য দেশের শাসন ব্যবস্থা কোনকালেই ইউরোনীয় 
আমলাতান্ত্রিক নাতিতে পরিচাপিত হইত না। এখানে ব্যক্তিন্ন সং 
অথবা! অসৎ ইচ্ছার উপর প্রজাদের মঙ্গলামজল নির্ভর করিত। 
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ইহাতে সদিচ্ছাপ্রণোদিত শাসকের পরিকল্পন| কার্ষে পরিণত করার 
পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু আমলাতন্ত্রের নিয়মানুসারে 
স্থানীয় কর্মচাখীর কোন স্বাধীনতা থাকে না । তাহাকে কেন্দ্রে 
অবস্থিত উপরওয়াল।র হুকুম তামিল করিতে হয়। উদ্ধতন কতৃপক্ষ 
নয় অবস্থা! সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ওয়াকিবাহাল না থাকায় তাহাদের 
নির্দেশ সবসময় জনম্বার্থেব উপযোগী নাও হইতে পারে। অপরপক্ষে 
ইউরোপে স্বাধীন রাষ্্রসমৃহে আমলাতন্ত্র বিশেষ উপযোগী হইলেও 
তাহাদের বিজীত সাস্ত্রাজ্যের প্রজাগণ ইহার স্থফলের চেয়ে কুফলের 
ভাগী হয়বেশী। বিদেশী শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় শান্তিতে 
সাম্রাজ্য ভোগ কবা। সেইওন্য তাহারা জনমতের ভয়ে কোন প্রকার 
কুপ্রথা লোপের চেষ্টা অথবা সমাজসংস্কার হইতে বিরত থাকে। 
সতীদাছের মত নৃশংস কুপ্রথা নিবারণ করিতেও আমলাতান্ত্রিক 
সরকারের অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। অথচ গভর্ণর জেনারেল 
ইচ্ছা করিলে রাহঠারাঠি হুকুম জারি করিয়। একদিনে এই সমস্থ 
কুপ্রথ! বন্ধ করিতে পারিতেন; তখনকার দিনে তাহার আদেশ 
অমান্য করিতে কেহ সাহসী হইত ন।।& 
জনষ্টন সাহেবের নিয়োগের পুর্বে দীর্ঘ ৯ বৎসর পলিটিক্যাল 
'এজেটদের সঙ্গে মহারাজের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহ! পূর্বেই বলা 
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হইয়াছে । তিনি আসিয়। দেখন পলিটিক্যাল এজেন্টেব প্রতিটি 
গতিবিধি লক্ষ্য করার ভ্চ্য মণিপুর সরকারের গুপ্তচর রহিয়াছে । 
সব সময় এইরূপ সন্দেহভাজন হইয়া থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকব হই" 
লেও তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। নিজের পদমর্যাদা 
পুরাপুরি বজায় রাখিয়! তিনি কাজকর্ম চালাইয়! যাইতে লাগিলেন। 
সরকারী বে-সরকাবী যে কোন লোক তাহার সঙ্গে অবাধে দেখা 
সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পাত 
কোন কাজ করাব পুর্বেই সর্বদা তিনি যুক্তিতর্কের ছাবা মহারাজফে 
বুঝাইয়! শ্থমতে আনয়ন কবাঁর চেষ্টা করিতেন কখনও নিঙ্ছের 
ইচ্ছাকে গায়ের 'জারে চাপাইতে যান নাঈ। ফলে কিছুদিনের 
মধ্যেই তাহার সহদযুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়। পলিটিক্যাল 
এজেন্ট সম্থন্ধে মণিপুর সরকারের সমস্ত সন্দেহ ঘৃচিয়া যায়। 


জনষ্টন সাহেব অত্যন্ত সহ্বদয় এবং অমায়িক হইলেও নিজের 
পদমর্যাদা অথব1 কর্তব্য সম্বন্দে উদাসীন ছিলেন না। তৎকালীন 
ভারতীয় চরিত্রের দৌঁষত্রটী তাহার অগোচর ছিল না। তিনি ইহা 
ভাল করিয়াই জানিতেন যে পদস্থ লোক যদি আচারে ব্যবহারে অপর 
সকল হইতে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখিয়। চলিতে ন! পারেন 
তবে দেশী-লোক ইহার স্যোগ গ্রঙ্ণ করিতে ইতস্তত করে নাঁ। 
এই অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিতেও নানা অনথবিধা 
হয়। সেইজন্য তিনি নিজে কোন খেলায় যোগ দিতেন না 
মহারাজা একসময় থাঙ্গাল মেজর, বলরাম সিং বং রমা 
সৈজরকে জেনারেলের পরে উন্নীত করেন।' কিন্তু জনন সাহেবের 
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পদমর্ষাদা তখন লেফটগ্যান্ট কর্ণেলের (1-15965757 0০192৩1) 
উপর ছিল না। ন্ৃতবাং উপধোক্ত মণিপুরী কর্মচারীদের উদ্দেশ্য 
বে তাহাকে তাহাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা ইহ। তিনি সহজেই 
বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্য দৃঢ়তার সহিত নিঞ্জের গুরুত্ব বজায় 
রাখার জন্ত তাহাদের এই পদোনয়ন উপেক্ষা করিয়। তাহাদের সঙ্গে 
জাগের মতই ব্যবহার চালাইয়৷ গেলেন। অপর পক্ষে জনষ্টন 
সাছেবের স্বীকৃতি লাত ন। করায় তাহাদের এই নৃতন পদবী বিশেষ 
জনপ্রিয় হইল না। গায়ে না মানিলে যেমন আপনি মোড়ল সাজিয়া 
বেশীগ্গিন থাক। চলে না, তেমনি একবার মোড়ল সাজিলে মোড়লি 
ছাড়িতেও আত্মুসন্মানে বাধে, জেনারেলগণ তখন অগত্য। সুর নরম 
করিয়া! জনঞ্টন সাহেবকেই ধরিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসামের 
চীফ কমিশনারের নিকটও লেখালেখি আরম্ভ করিলেন । মণিপুরের 
পলিটিক্যাল এজেন্ট প্রত্যক্ষভাবে আসামের চীফ কমিশনারের অধীনে 
না হইলেও এতদঅঞ্চলে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সমস্ত 
নির্দেশ চীফ কমিশনারের মারফতই যাইত । সেইজন্য মণিপুরের 
ব্যাপারে তাহার অনেক হাত ছিল। পলিটিক্যাল এজেপ্টগণও 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতেন। উপরোক্ত 
বিষয় সম্পর্কে জনষ্টন সাহেব চীফ কমিশনার স্তার &য়ার্ট বেইলিকে 
(518 905510135915) ) নিজের অভিমত জানানোর ফলে তিনি 
এ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছ৷ ত্যাগ করেন। জনষ্টন সাছেব 
অবস্তা একটি সতে” তাহাদের বাসন! পুর্ণ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। 
ইতিমধ্যে যদি তাহারা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া দেখাইতে 
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পারেন তখন তিনিই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে জেনারেল 
হিসাবে সম্বোধন করিয়! সম্মানিত করিবেন। এদিকে ভনষ্টন সাহেৰ 
মণিপুরে আসিয়াও ইংরেজী শিক্ষ1 প্রচলনের জঙন্থ একটি বিভালয় 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রতি এদেশের লোকের মনোভাব সবজনবিদিত । নানারকম 
প্রতিবন্ধকতায় গোড়ার দিকে এই পরিকল্পনা কার্ষে পরিণত হওয়া 
একরূপ অসম্ভব বলিয়! মনে হয়। তবু তিনি হাল ছাড়িলেন না। 
অবশেষে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে থাঙ্গাল, বলরাম সিং এবং রমা লিং 
যখন তাহার নিকট হাটাহাটি করিতেছিলেন তখন তিনি পুনরায় 
রাজ দরবারে ইংরাজী বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ॥ 
বঙ্গাবানুপ্য অন্ভান্ত বারের মত এবারেও ইহাতে ঘোরতর আপত্তি 
উঠিল। ঠিনিও ছাড়িবার পাত্র নন! থাঙ্গাল, বলরাম সিং, রমা লিং 
সকলেই তখন মন্ত্রী ছিলেন তিনি তাহাদিগকে বলিল্ন, যদি তাহারা 
ইংরেজী বিষ্ভালয় শ্থাপন সম্পর্কে মহারাজের সম্মতি আদায় করিতে 
পারেন তবে তিনি তাহার পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদিগকে 
জেনারেল বলিয়। সম্বোধন করিবেন। ছুই এক দিনের মধ্যেই মহা- 
রাজের সম্মতি পাওয়া গেল। এইরূপে জনষ্টন সাহেবের চেষ্টায় ১৮৮৫ 
সনে একটি মধ্য ইংরেজী বিগ্ভালয় (111415 12811615 5০০০1 ) 
স্থাপনের ফলে মণিপুরে আধুনিক শিক্ষার বীজ রোপিত হষ্ল। 


মানব সমাজে যে সমস্ত পরিধর্তন আগে হইতে জাব। যায় দঃ 
কেধলমাযে ঘাজশীসনের দ্বার! বাছা অস্তব হয় না, অথবা লাসনবন 
বাহাকে দাবাহ্য়৷ রাখিতে পারে না-সেই ক্দসন্ভঘ বুগান্তকাদী 
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শন্তি নিহিত থাকে নূতন শিক্ষা বাবস্থার মধ্যে । ইংরাজী শিক্ষা 
ব্যবস্থার নান। ভ্রুটী সত্বেও ইনার ত্ন্ত্নিহিত শক্তি রাজনৈতিক 
জীবনে আমাদিগকে রাজতন্ত্রেব পরিবন্তে গণতান্ত্িকতার পথে 
পরিচালিত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমর' ব্যক্তি স্বাধীনতা 
সম্বন্ধেও সচেতন হইতেছি। ইউরোপীয় সমাজচেতনা আমাদের 
র্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনকেও প্রভাবিত করিতেছে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
আমাদের অন্তরের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির গোড়ায় আঘাত করিয়া 
আমাদিগকে যুক্তিবাদী করিয়। তুলিতেছে। কুপমণ্ডকতা দুর 
হইয়া মনের মধ্যে মুক্তির দরজ খুলিয়া যাইতেছে । পুরুষকারের 
আঘাতে অনৃষ্টবাদের কারাপ্রাচীরে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন ধরায় আমাদের 
বপ্তু কর্মশক্তি জাগ্রত হইয়! পুনরায় নব নব প্রেবণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া 
উঠিতেছে। ভারতে ইংরাজী শিক্ষ! প্রবতণনের পর রাষ্র, সমাজ ধর্ম 
এবং ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত আন্দোলন ও পরিব্তন হইয়াছে 
তাহার কোনটাই ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবমুক্ত নয়। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পব মণিপুর বাংল! ভাষার মাধ্যমে 
মধ্যযুগীয় বাঙ্লালীমনীষ। এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাস্তত্রে আবদ্ধ 
হুইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা স্থাপনের পর জোত অম্ভদিকে 
প্রবাহিত হইল। অবগত তখন এ সমস্ত পরিবত্নের কথা কেহ 
ভাবে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার গ্রভীবে মণিপুরের রাজতন্ত্র আঁজ 
আচাল। শ্বায়ত্তশীদন লাভের দাবী ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 
গোঁড়া বৈধ্বের ছেলে পরম উৎসাহে জীবদেহে অন্তর সঞ্চার করিয়। 
প্রাণিবিভ্ভরি চর্চা করিতেছে। রর ১৩:১০ 


মণিপুরের ইতিহাস ২5৭ 


জনষ্টন সাহেবের আমলে মণিপুরে বিটিশ-গ্রজাদের বিচারের 
অধিকার সম্পর্কে একটি মূলনীঠিগত প্রশ্ন ওঠে। মহারাজ। ক্বয়ং 
সেই অধিকার দাবী কগেন। জনষ্টন সাহেবের ইহাতে আপত্তি 
ছিল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের নজির * দেখাইয়! ব্রিটিশ 
প্রজাদের বিচাবের অধিকার নিজেই গ্রহণ কবেন। জনষ্টন সাহেবের 
এই ক্রমবধমান ক্ষমতা এনং প্রতিপত্তি অপরিহার্য হইলেও মণিপুরের 
ম্্রী এবং উচ্চতম রাজপুকষগণ ইহাতে স্বস্তি বোধ করিতেন না । 
প্রায় সময়ই তাহা পা পরোক্ষে পলিটিক্যাল এজেন্টের সম্বন্ধে নান! 
অবজ্ঞানৃচক উক্তির সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিয়া আত্মতৃণ্তি 
লাভের চেষ্টা করিতেন। গ্নষ্টন সাহেব ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া 
তাহার পদমর্যাদা! অনুযায়ী স্বাভাবিক গাভীর বজায় রাখিয়! 


চলিতেন। 
জনন সাহেবের বিদায়ের পর পলিটিক্যাল এজেন্ট পদের জন্য 


পুনরায় সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারত সরকাবের পরারাষ্ট্র বিভাগ 
মণিপুর সরকারের প্রকৃতি এবং মণিপুরের সমস্যা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য 
অবগত থাকিলে পলিটিক্যাল এজেট নিয়োগ সম্বন্ধে বিশের 
সৃবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উক্ত পদে নিয়োগের জন্ত 
কর্মচারীদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থ! ছিল না। সুযোগ্য কর্মচারীগণও 
মপিপুরে আসিতে নারাজ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কখনও 
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আসিতে সম্মত হইলেও তাহাদিগকে বেশী দিন সেখানে রাখ] হইত 
না। জনষ্টন সাহেবের পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ট্রটার 
(7151০171০86: ) শ্ুযোগ্য ব্যক্তি হইলেও ৬ সপ্তাহের মধ্যেই 
এফ দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সনে শ্রীহট্রেব একক্জন 
অপেক্ষাকৃত নিন্নপদস্থ নৃতন কর্মচারী (00:2301 025061 ) মিষ্ঠার 
গ্রীমউডকে পলিটিক্যাল এজেন্ট পদে নিযুক্ত করিয়া মণিপুরে পাঠান 
হয়। অল্পদিন হয় তিনি ভাবতে আসিয়াছিলেন; ম্বতরাং 
ম্ণিপুরের অবস্থ! সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। 
কিন্ত এরূপ আশাতিহিক্ত পদোন্নতির লোভে গিনি সানন্দে এই 
পদ গ্রহণ করিলে” । অঙঃপর মণিপুরে আসিয়া ১*। ১১ মাস 
থাকার পর যখন মণিপুরী সমাঞ্জ এবং রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার 
মোটামুটি ধারণ! হইল তখনই তীঙ্গাকে শিলংএ বদলি করা হয়। 
তখন অনেক প্রবীণ (997701) কর্মচারী ছুঁটির শেষে ফিরিয়া আলিয়া 
নিয়োগের অপেক্ষায় ছিলেন ; কিন্তু উপযুক্ত স্থলাভাবে তাহাদিগকে 
কাভ দেওয়া ঘ্ু্ধর হয়। মিষ্টার হীথ (1৬1. 17551 ), মিষ্ঠার 
গ্রীমউডের (107. 041055000 ) চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিঙ্গেন 
»শ্ুতরাং গ্রীমউডকে বদলি করিয়া মিষ্টার হীথকে পলিটিক্যাল 
এজেক্টের পদ দেওয়া হয়। মিষ্টার হীথ তখন অহুচ্থ ছিলেন এবং 
ঈণিপুরে আসাও তাহার মনঃপুত ছিল ন17--কিন্তু অন্তর তাহার 
উপযুক্ত কোন পদ খালি না৷ থাকায় অগত্যা তাহাকে মণিগুরেই 
আিতে হইল। ভারত সরকার যে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজে' 
স্টের নিয়োগ এবং বদলি সম্বন্ধে মণিপুরের দিকে দূ না দিলনা ইংরেজ. 
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কর্মচারীদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অধিকতর সচেষ্ট ছিল 
তাহা উপরোক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মণিপুরের 
রেসিডেন্সীতে ([২5313670) ) নিঃসঙ্গ অবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই 


মিষ্টার হীথের মৃত্যু হয়। তখন মিষ্টাব গ্রীমউড ১৮৮৯ সনের 
অক্টোবর মাসে পুনরায় পলিটিক্যাল এজেন্টর পদ গ্রহণ করিয়া 


মণিপুর আঁস্নে। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের এইরূপ 
অবিবেঠচকতার ফল ফলিতে বেশী দেরী হইল না। অন্তুপযুক্ত 
লোকের উপর দায়িত্ব সমর্পণ এবং ঘন ঘন নিয়োগ বদলীর ফলে 
মণিপু;রর রাজপবিবারে পুনরায় গৃহবিবাদ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের বীজ 
অঙ্কুরিত হইয়। ক্রমে মুকুলিত ও পল্লপবিত হওয়ার অবকাশ পায়। 
১৮৯৯ সনের “মণিপুর যুদ্ধ' (115771001 ৩51) ইহারই শোচনীয় 
পরিণতি । পররাষ্ট্র বিভাগ গোড়া হইতেই সাবধান হইলে এইরূপ 
তুর্ঘটন। ঘটিবার কোন স্থযোগহ হইত না। 


রেসিডেন্সী (চ55145705 ) £- 

জনষ্টন সাহেবের আগমনের সময় পর্যস্ত পলিটিক্যাল এজেপণ্টগণ 
রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তা একটি ভাড়। করা কাচ বাড়ীতে বাস 
করিতেন। বাঁড়ীটি নানা দিক দিয়! পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের 
বাসের পক্ষে সম্পুণ অনুপযুক্ত ছিল। ইহার প্রাঙ্গণে আম্রকনিন 
এবং অন্তান্ত বৃক্ষ থাকিলেও চারিদিকে ভোব! এবং নোংর! বণ্ডি 
মিলিয়! একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার স্থ্ি করিয়া রাখিয়া 
ছিল। জনষ্টন সাহেবের পূর্ববর্তী একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট 
রাজপ্রাসাদ হইতে দেড় মাইল দুর চীংমাইরংএর (017/787হা 
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1০০78 ) নিকট ভারঠ সরকারের নিজস্ব রেসিডেন্সী নির্মাণের 
পরিকল্পন। করিয়া সরক্কীব হইতে এই ব্যাপারে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন 
লাভ করেন। কিন্তু মণিপুরের মহাঁরাজ। পলিটিক্যল এজেণ্টের 
উপর অত্যন্ত নির্ভরশাশ থাকায় * রাজপ্রাসাদ হইতে এ দুরে 
“রেসিডেন্সী* নির্মাণের প্রস্তাবে রাঞদএবারে আপি উঠিল। জনষ্টন 
সাহেব আসার পর পুনরায় তিনি উক্ত প্রস্তাব উথাপন করেন। কিন্তু 
মহারাজা এবাবেও এই সম্কল্প পরিস্যাগ করিতে তাহাকে অন্রোধ 
করিলেন। এ" অবশেষে তিনি রেসিডেন্সী নির্সাণে প্রয়োঞ্জদমত 
সাহায্য করিতে এবং নিকটস্থ £ণাংর। বস্তাগুলি দরে সরাইয়। দিতে 
প্রতিশ্রুত হাওয়ায় জনষ্টন সাহেব পুবাতন স্থানেই নূন পাকা 
রেসিডেন্সী নির্মাণের কাজ আরম্ত করেন। পলিটিক্যাল এজেব্সীর 
হেওক্লার্ক বাবু রুসনীলাল কুণ্ডুর (ওরফে রসিকলাল কু) তত্বাবধানে 
আধুনিক ধরণের এক বৃহৎ বেসিডেন্সী তৈরী করা হ₹য়। নূতন 
ভবনের সম্মুখস্থ পুবাতন জলাশয়টি সংস্কার করাইয়া তাহার মধ্যস্থ 
দ্বীপে, এবং উদ্ভানে ও রাস্তার হই পার্থ ঝাউ, দেবদার এবং অন্তান্ত 
নানা জাতীয় বিদেশী গাছ রোপণ করা হয়। রসিকলাল কু 
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মণিপুরের ইতিহাস ২১১ 


তৎকালে পলিটিক্যাল এজেন্সী একজন সুযোগ্য বাঙ্গালী কর্মচারী 
ছিলেন । তাহার মণিপুরী স্ত্রীর গর্ভজাও পুত্রের বশধরগণ বর্তমানে 
সমৃদ্ধিশালী মণিপুরী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধো গণ্য । রেসিডেন্সী 
গৃহ নির্মাণ একটি অতি সামান্য ঘটন। হইলেও এই উপলক্ষে 
মহারাজের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহার 
এঁতিহাসিক গুরুহ্ব একেবারে অন্বীকার করা যায়না । 


বার 
মহাল্লাজ শৃক্লচত্দ্র € ৯৮৮৬ ১৮৯০১ 


মহাবাজ চন্দ্রকীতি আট স্বী এবং ১০ পুত্র রাখিযা ১৮৮৬ 


সনের গ্রাম্মকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 


যেস্ত্রীর গর্ভে ষেষে 


পুত্রের জ্ন্ম হইয়াছিল এবং ঠিনি মৃত্াব পুবেই তাহাদিগকে যে 
সমভ্ভ পদে নিধুক্ত করার নির্দেশ দিয়! গিয়াছিলেন তাহ! নিয়ে 


দেওয়া হইল 2-- 


প্রথমা রাণীর গর্ভে 
১। শ্ুরচন্দ্র ( মহারাজ )। 


২। ভৈরবজিৎ বা পাকাস্স। 
( শগোল হঙ্জবা পদ-- 
অশ্বাধ্ন্ )। 


৩। কেশরজিৎ শোমু হগুব! 
পদ--অর্থাৎ গজাধ্যক্ষ ; 
মহারাজের সৈন্য বিভীগে 
তখন ৬০টি গজ ছিল)। 

৪। পদ্মলো5ন বা গোপাল 
(দোলাইরোই হঞ্জব! পদ 
অর্থাৎ শিবিকাধ্যক্ষ )! 

দ্বিতীয়া রাণীর গর্ভে--কুলচন্দর 

(যুবরাজ পদ); গান্ধার সিং । 


তৃতীয়। রাণীর গরে_টিকেন্দ্র 
জিৎ বা কৈরেং সিং (সেনাপশ্ি 
পদ ) 

চতুর্থী রাণীর গর্ভে - ঝাঁপকীতি 
সিং (প্রধান সেনাপতি পদ) 
পঞ্চমী রাণীর গর্ভে - অভৌন্স। 
( তুমূল'ীগী অফিসার পদ-- 
মণিপুব-ব্রঙ্গ পথের অধাক্ষ ) 
ষষ্ঠী রাণীর গর্ভে--জিল্লাঙগ্বা 
€( নাবাশপক থাকায়--বয়ংপ্রাপ্ত 
হইলে তাহাকেও কোন উচ্চপদ 
দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল ) 
সপ্তমী এবং অষ্টমী রাণী -নিঃ- 
সন্তান ছিলেন। 


মণিপুরের ইতিহাস ২১৩ 


চন্দ্রকীতির মৃত্যুর সঙ্গে সূঙগই নরসিংহের জোষ্ঠপুত্র বড়া 
চ9বা ও কনিষ্ঠপুত্র মেকজিন সিং স্দলবলে রাজধানী আক্রমণ 
করেন। পিতৃশোকে কাতর টিকেন্দ্রজিৎ শামুহঞ্জবাকে সঙ্গে লইয়! 
তাহাদিগকে পবাজিত কবেন। নরসিংহের পুত্রদয় পলাইয়৷ প্রাণরক্ষ 
করিতে সমর্থ হয়। শুরচন্দের যথাবিধি রাজ্যাভিষেকের পর ৪ মাস 
শাস্তিতেই কাণ্ট। ইতিমধ্যে ঝালকীঠির মৃত্যু হওয়ায় টিকেন্ত্র- 
জিংকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত কবা হয়। নরমিংহের 
পুত্রদদের অর্থবল, জনবল এবং প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তাহারা 
দুই হাজার সৈন্য ও তদনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনরায় রাজধানীর 
উপর অভঞ্িতভাবে হামপ! করে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিং 
তাহাদিগকে বাধ! দিতে প্রবৃত্ত হন। তুমুল সংগ্রামের ধলে 
সরকাবী সৈন্যের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়! পড়ে । মহারাজ 
পলিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার প্রিমরোজের নিকট সামরিক সাহাযোর 
আবেদন করেন। অনেক বিবেচনার পর মাত্র একশত সিপাহী 
টিকেন্দ্রজিতের সাহায্যার্থ পাঠান হইল। আশানুরূপ সাহায/ না 
পাওয়ায় মহারাজের পক্ষের লোকজনদের মনে অত্ন্ত নৈরাশ্ের 
সঞ্চার হুইয়াছিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সৈন্যদলের মধ্যে সাহস 
ও উদ্ঘম ফিরাইয়। আনিয়া! অমিতবিক্রমে বিপক্ষের উপর আক্রমণ 
চালান। অবশেষে বড়াচাওবা ও মেকজিন উভয়ে পরাজিত এবং 
বন্দী হইয়! ইংরেজের হস্তে অপ্গিত হয়। জোঠভ্রাতাকে মালিক 
৬০* টাক এবং কনিষ্ঠকে মাসিক ২০২ টাকা হারে ভাতা দিয়া 
হাজারিবাগে নজর-বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। 


২১৪ মণিপুরের ইতিহাস 


বড়াচাওবার আক্রমণের এক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রকীতির 
আমলের পরলোকগত মন্ত্রী ভূবন স্ংহেব পুত্র ওয়াংখৈরাকপ। সহস। 
একদিন সদলবলে রাজধানী আক্রমণ করে। টিকেন্ত্রজিৎ দোলাই- 
রোই হগ্রবাকে সঙ্গে লইয়। তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । অবস্থ। 
আয়ন্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়! পলিটিক্যাল এজেন্টের 
নিকট সাহায্য প্রার্থন। করা হয়। কিন্তু ইংরেজের নিকট হইতে 
তখন কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। টিকেন্্রজিৎ কৌশলে 
বিপক্ষের বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলিয়৷ পরাজিত করেন। ওয়াং" 
খৈবাকপা পুত্রগণসহ যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপ সাফল্যের জন্য 
মহারাজা এবং পলিটিক্যাশ এজেন্ট টিকেন্সজিৎকে বিশেষ ধন্যবাদ 
জানান। 


ইংবেজের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় 
মণিপুর সরকার, পলিটিক্যাল এনজন্ট ও তাশ্ার অধীনস্থ কর্মচারীদের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। ছোটখাট ঘটনার মধ্যে এই বিরক্তির 
আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে । এক সময় পলিটিক্যাল এজেন্দীর 
কতিপয় প্রহরী কোন নিমন্ত্রণসভায় মণিপুরীদের দ্বার! প্রহ্থত হয়, 
আর এক সময় কতিপয় লোক সরকারী ডাকপিয়নের নিকট হইতে 
ডাকের থলি ছিনাইয়া লয়। এই সব ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় পলিটি- 
ক্যাল এজে্সীর প্রভাব তখন একেবারে কমিয়। গিয়াছিল। 
পলিটিক্াাল এজেণ্ট পদে যোগ্য লোক এবং তাহার সমর্থনে ছোট 
একটি বাহিনী থাকিলে এজেজীর গ্রভাব এই ভাবে স্কুপ্ন হইত না। 


১৮৮৭ সনে মণিপুর সরকার আর এক নূতন সম্ম্থার স্ুখীন 


মণিপুরের ইতিহাস ২১৪ 


হয়। রাজ্যের সীমান্তবাসীঃ--কুঁকিদের দলপতি তমন্থুর সহিত 
একজন রাজ কর্মচারীর মতান্তর ঘটে। কর্মগারীটি কিছু অলসঙ্গত পার্ধণী 
চাওয়াতেই ইহার শ্বত্রপাত হয়। তমন্ছু সেই কর্মচারীকে তাহার 
এলাকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। তাহা সত্বেও সে পর্বের 
মত সেখানে যাতায়াত করিতে থাকে । তম তখন তাহার বিরুদ্ধে 
মহারাজের নিকট নালিশ জানায়। কিন্তু যথাবিধি গ্দিশন এবং 
সাক্ষী দ্বার অভিযোগ প্রমাণ কবিতে না পারায় উক্ত কমচারীকে কোন 
শ[ভ্তি দেওয়া! গেল না। তমহু ক্ষুপ্দচিত্ডে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়। 
পঞ্চায়েতের ছার মহারাজকে স্পষ্টভাবে এই কথ। জানাইয়া দিল যে, 
যে পর্যন্ত উক্ত কর্মচারীকে স্থানান্তরিত কর! না হয় দেই পর্যন্ত কুক্চি- 
গণ রাজকর অথবা কোন ব্যাগার দিবে না| মহারাজ। নানাভাবে 
তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্ট। করিশ্নে, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল । 
তখন সৈম্ত পাঠাইলেন। তর্গম পার্বত্য অঞ্চলে চতুর্দিকে কুকিদের 
ছারা আক্রান্ত হয়া এই বাহিণী পরাজিত হয়। রাজসৈগ্থের 
এইবপ পরাজয়ে মন্থর স্পর্ধ। আবও বাড়িয়। যায়। তাহাকে 
সহজে দমন করা যাইবে না দেখিয়। মহারাজ সেনাপতি টিকেন্দ্র- 
জিৎকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠালেন । টিকেন্দ্রজিৎ বন্ধু সৈন্য লইয়! 
সমগ্র বিদ্রোহী অঞ্চল ঘেরিয়া ফেলিলেন। কুকিগণ যুদ্ধে পরাজিত 
£ইল। তমন্থকে বন্দী অবস্থায় রাজধানীতে আনা হইল। এই 
বাপারে টিকেন্দ্রঞিতের খ্যাতি আরও বাড়িয়া! গেল। শুষ্খলাবদ্ধ 
তমন্থ কিছুতেই বশ্ঠত! শ্বীকার না করায় তাহাকে কারারদ্ধ করা 
ইইল। সম্পূর্ণ শ্বাধীন জীবনে অত্যন্ত কুকি নেতার নিকট কারা- 


২১৬ মণিপুরের ইতিহাস 


গারের বন্দীজীবন অল্পদিনের মধ্যেই ছুধিষহ বোধ হইতে লাগিল; 
সে তখন মহারাজের নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মুক্তির 
প্রার্থনা জানাইল। মহারাজ! ইতিপূর্বেই অভিযুক্ত কর্মচাখীটিকে 
অপসারিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তনুর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়। 
তাহাকে মুক্তি দিলেন। 

কুকিযুদ্ধের প্রায় এক বৎসর পর ১৮৮৮ সনে যোগীন্দ্রসিং 
নামক এক ব্যক্তি কাছাড় প্রবাসী পাঁচশত মণিপুরী সংগ্রহ কবিয়! 
মণিপুবের সিংহাসন অধিকার করার জন্য 'মগ্রসর হইতেছিল 
সেখানকার ইংরেজ কতৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়। তাহাকে বাধা 
দেয় । যুদ্ধে যোগীগ্র নি৩ হয়। 


মহারাজের সহোদর ভ্রাতা পাক্কাস্মীর সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের 
বাল্যকাল হইতেই কোন সন্ভাব ছিল না। টিকেন্দ্রজিৎ প্রধান 
সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর পাক্কান্নীকে তাহার অধীনে কাজ 
করিতে হয়। ইহ। তাহার পক্ষে আরও মনোবেদনার কারণ হুয়। 
বড়াচাওবা; ওয়াংখৈরাকপ এবং অবশেষে ছূর্দাস্ত কুকিদ্িগকে 
কৃতিত্বের সহিত পরাজিত করিয়া বারবার মণিপুরের সিংহাসন বিপ- 
মুস্ত করিতে সমর্থ হওয়ায় রাজদরবারে এবং প্রজাদের মধ্যে 
তাহার খ্যাতি ও গুতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। ইহাতে 
পাক্কান্নার অন্তরে ঈর্বার অনল আরও প্রজ্ঘলিত হুইয়। উঠে। তিনি 
হইতেছেন মহারাজের সহোদর ভ্রাতা সেইজন্য তিনি অপরাপর 
বৈমাত্রেয়দের চেয়ে অধিকতর সম্মান এবং খাতির পাইতে আশ! 
করিতেন । পদমর্ধাদায় যুবরাজ কুলচন্দরের স্থান ছিল মহারাজের নীচেই। 
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সেই জন্য তাহার প্রতিও তিনি ঈর্ধাপরায়ণ ছিলেন কিন্তু লেখাপড়ায় 
এবং বৈষয়িক বুদ্ধিতে তিনি অপরাপর ভ্রাতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
ইহাতে তাহার যথেষ্ট অহঙ্কার ছিল। কথায় বার্তায় ঢাল-চলনে 
তাহার এই বিকৃত মনোভাব সবাই লোককে লীড়া দিত। টিকেন্্র 
জিতের সঙ্গে পাকান্নার মন কষাকষির আরও একটি কারণ ছিল। 
তাহার উভয়ে মাইপাকপী নামক এক ধনাঢ্য শ্রর্ণ-ব্যবসায়ীর স্থন্দগী 
কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়। তাহার প্রণয় লাভের জন্তা পরস্পরের 
প্রতিদবদ্বী ছিলেন। মাইপাকপী তখন যোড়শী যুবতী; লম্বা! এবং নিখুত 
গড়ন, পোনার বরণ তম্বীঃ ঘন এবং দীর্ঘ ভ্রমর কালো কেশ, সব 
কিছু মিলিয়া মণিপুরের মধে! তাহার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়। খ্যাঁতি 
ছিল। নানারকম শ্বর্ণালঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র পরিয়! থাকাঁয় তাহাকে 
আরও সুন্দর দেখাইত । মাইপাকপী বৃত্যকলায়ও পারদশী ছিল। 
তাহার পিতা রাজদরবারে এব জন সম্মানিত সভ্য ছিলেন। 


পাকান্ন। কোন রকমেই টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পাবিয়! উঠিতে- 
ছেন না দেখিয়া নিজের সহোদর ভাইদ্িগকে তাহার দলে আনিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কেশরজিং ও গোপালস্নাকে পক্ষে আনিতে বেশী 
দেরী হইল না। «মহারাঞ্জ] শৃরচন্দ্র ধামিক এবং উদার প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। তিনি এই সব পারিবারিক কলহের উ্বে থাকায় 
পান্কান্না তাহার নিকট নিজের অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে সাহস 
করিতেন না। পাঁকান্সার ভৎপরতা লক্ষা করিয়। টিকেন্দ্রজিংও 
বসিয়াছিলেন না । কুলচন্দ্র এবং টিকেন্দ্রজিং বৈমাত্রের হইলেও 
দই সহোদর! তন্্ীর গর্ভজ সম্ভান। এইজগ্য তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ 
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সন্ভতাব ছিল। অপরাপর বৈমাত্রেয় ভাইগণও পাকান্ার ছুর্ধ্যধহারে 
বিরক্ত থাকায় টিকেন্দ্রজিতের প্রতিই অন্ুরক্ত ছিলেন। তাহাদের 
দ্ুঃখকষ্ট এপং মনোবেদন। লাঘবের জন্য তিনি সর্বদাই যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেন। ফলে দলাদলিতেও টিকেন্জ্রজিৎ পাক্কান্নায় উপর 
দিয়া গেলেন। হুতরাং এই উপায়ে কার্ধসিদ্ধির সম্ভাবনা কম দেখায় 
সপাকানা। তখন অন্ত পথ ধরিলেন; তিনি মহারাজের প্রিয়পাজ্জ 
হওয়।র জন্য রাঞ্কার্ষে তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। 
লেখাপড়া জান! থাকায় এই কার্জে অতি সহজেই তিনি মহারাজের 
আস্থাভাজন হইয়া উঠিলেন। লোকেও তখন ঠাহাকে সমীহ 
করিয়া চলিতে লাগিল। মহারাজা রাজকার্ষে পাকান্মার বুদ্ধি এক 
নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তীহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া 
পড়িলন। এতদিন পর যুবধাজ এবং সেনাপতিকে জব করার 
সুযোগ আসিল । বিচার বিভাগের উপর কর্তৃত্বভার ছিল যুবগ1জের 
হাতে। পাক্কান্না তাহার কার্ধের নান৷ ক্রুটি বিচাতি ধরাইয়৷ দিয় 
এই বিষয়ে তাহ!র অযোগ্যত। সম্বন্ধে মহারাজার মনে ধারণ! জম্মাইয়! 
দিতে সমর্থ হইলেন । এই ব্যাপারে পপিটিক্যাল এজেন্ট গ্রীমউ্ড 
সাহেবও পাকান্নাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মঙারাজ। 
তখন স্বতন্ত্র বিচার সচবের পদ স্্টি করিয়া পীন্ান্নাকে বিচার 
বিভাগের ভার দেন। এইভাবে পচাত হওয়ায় যুবরাজ কুলচন্্ 
যথেষ্ট মর্দাহত হইয়াছিলেন। যুবরাজকে এইভাবে কাবু করার 
পর পাকানা টিকেন্দ্রজিতের প্রতি মনোযোগ দিলেন। ছুযোগ 
পাইলেই তিনি টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে সত্যমিথা নানা কাহিনী 
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মহারাজের কানে লাগাইয়া তাহার উপর বিতৃঞ। জন্মাইয়। দিতে 
চেষ্টা করিতেন। ক্রমাগত এইরূপ ৰিষ ঢালার ফলে মহারাজার 
নও বিষাক্ত হুইয়। উঠে। ক্রমশঃ মহারাজের পক্ষপাতিত্বের 
পরিচয় পাওয়ায় টিকেন্দ্র্জিৎকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সমস্ত বৈষাত্রেয় 
জ্রাঙতাদের মধ্যে সংহতি আরও বাড়িয়া গেল! তাহাদের মধ্যে 
কাহারও কোন অনিষ্ট হইলে টিকেন্দ্রজিৎ তাহ! নিজেরই ক্ষতি 
বলিয়া বিবেচন। করিতেন ৷ অবকনিষ্ঠ রাজভ্রাতা জিল্লাঙা 
টিকেঞজজিতের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। সেইজন্য পাক্কা 
ঠাহাকে নানাভাবে নিধাততন করিতে চেষ্টা করিতেন। আদালতে 
দেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাহার বিবুদ্তিতে বলেন--“আমাদের পিতার 
মৃত্যুর সঙ্গয় সর্বকনিষ্ঠ রাজকুমার জিল্লাওম্বার বয়স ৯। ১* বতসর 
মাঁজ ছিল । রাজকীয় কোন পদ বা সম্মান তাহাকে প্রদত্ত হয় 
নাই। তীঁহার বয়স বাড়িতেছে আনুষঙ্গিক খরচপত্র বাড়িয়াছে 
কিন্ত মহারাজ শুবচন্দ্র তাহার মাসহার! বাড়াইয়। দেন নাই। 
নার্ণা সময়ে তাহাকে নানারপে অত্যাচরিত ও অপন্গানিত করা 
হইয়াছে । মধিপুর রাজবংশধরগণ বাড়ীর বাহির হইলে বা কোথাও 
গেলে, শিশ্গা বাজ্জাইবার রীতি আছে। জিল্লাম্বা একদিন বাহিরে 
ফাইবার সমদ্ব শিক্ষণ বাজিতেছিল। “এইরূপ শিক্ষা বাজান 'পরাধ 
হইংতছ-দহারাজের জপমান করা হইতেছে ইত্যাদি কপ বলিয়! 
গান তাহ! বঙ্ছ করিলেম। মহারাজ ও তাহ! এফেবাদে রহিত 
করিবটর আদেল দিলেন । এই গরচলিত সম্পান ও সম্ভমের চি 
হিদুপ্ত হওয়ার জিল্লাগঘার মনে ধারণ খু হইল, কিন্ত তিনি এই 
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লাঞ্ছনা নীরবে সহা করিতেছিলেন।” (বঙ্গানুবাদ )। টিকেন্র- 
জিতের সহিত ভাব থাকাব অপরাধে পাক্কান্না অভৌন্নার উপরও 
নানারূপ ছল-চাতুরী প্রয়োগ করিয়। তাহাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা 
করিতে ছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের বিবুতিতে দেখা যায়--*পাক্কান্গা 
মহারাজ শুরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে অভৌগ্া 
গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সো 
করিতেছে । মহারাক্তও সে বিষয়ের সত্যাসত্যের 'কান তদন্ত না 
করিয়াই এ”কবারে হুকুম দিলেন যে, ২হশে সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে 
অভোৌনা! ও জিল্লাঙম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরস্্ম করা হই'ব। 
কার্ধোদ্ধার করিবার জন্য পাক্কান্না গুপ্তভাবে সেম্ত সংগ্রহ করিয় 
রাখিলেন। এই কথ! জানিতে পারিয়া তাহারা মমশঙ্ত হইলেন 
এবং এরূপ অপমান সহা করা অপেক্ষা পিতৃসিংহাসন সম্মুখে যুদ্ধ 
করিয়া মৃত্যু বরণও শ্রেয্ঃ বিবেচনা করিলেন। তাহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করা হইলে যে লোক দেখান বিচার হইত, তাহাতে 
তাহাদের প্রতি চিরনির্বাসন বা প্রাণদণ্ডাজ্। হইত, ইহা নিশ্চয় 
তাহা তাহার] বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়! তাহায়। 
উভয়ে একত্রে ২২শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রঙ্কর রাত্রে রাজবাটি আক্রমণ 
করিলেন এবং বন্দুকাদি চালাইতে লাগিলেন ।**আমি রাজ প্রাসাদে, 
পৌঁছিবার পূর্বেই গ্রজাবর্গের সম্মিলিত হইবার চিরপ্রচলিত সঙ্কেত, 
৫টি তোপ দাগ! হইয়াছিল। মহারাজার পলায়নের কথ! সকলেই, 
বলিতেছিল।***"* কিন্তু সেই ছুইজন রাজকুমার বা আমি বেছই, 
রাজ। হইতে চাহি নাই, যুবরাজ কুলচন্দ্রকে রাজপদাধিকারী করিবার 
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যুক্তি ধার্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সে রাত্রে যুবগাজকে কোথাও 
দেখিতে পায় গেল না এবং মগারাজ। ও তাহার সহোদর তিন 
ভ্রাতারঙও কোন সংবাদ পাওয়। গেল না। 


২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে জান! গেল যে যুবরাক্ম ঝুলচন্তর 
ক'য়কজন অন্ুনুচবস্হ, বিষেণপুরের দিকে গিয়াছেন এবং মহারাজ 
ঠাহার ভ্রাতাগণের সহিত রেসিডেন্দীতে আশ্রয় লইয়াছেন। এই 
সকল বিবরণের উল্লেখ করিয়। আসামের চীফ-কমিশনারেক্ব নিকট **. 
হারে সংবাদ পাঠান হইল। পরদিন পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট 
উত্তর আমসিল। তদমুলারে গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি সাহেব যুবরাজকে 
রাক্ত-অছি (1২৪60), আমাকে যুবরাজ, অতৌন্সাকে সেনাপতি, 
জিল্লাঙম্বাকে শামুহঞ্জবা বপিয়। স্বীকার করিলেন ।” (বঙ্গানুবাদ )। 

টিকেন্দ্রজিতের পরামর্শে ও সহযোগিতায়ই যে শুরচন্দ্র সিংহা 
সন্চ্যুত (০০০০) হইয়াছিলেন একথা সহজেই অনুমান করা যায়। 
টিকেন্দ্রজিৎ কতৃক প্রদ্জ উপরোক্ত বিবরণের সঙ্গে এইটুকু যোগ 
করিয়া লইলে মিষ্ঠার গ্রীমউড ও তাহার পতীর বিবরণের সঙ্গে উহার 
বিশেধ কোন পার্থকা দেখা যায় না। মহারাজ! এইরূপ অতকিতভাবে 
আক্রান্ত হাওয়ার ফলে ভয়ে বিচলিত হনয়! তাহার সহোদরগণের সঙ্গে 
রেমিডেলীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে আলিয়াও তাহারা 
লোক সংগ্রহ করিয়া সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায়, ছিলেন 
রিস্ত রেসিডেন্দীর প্রাঙ্গণের মধ্যে তাহাকে অস্ত্রধারী লোকজন একজ, 


এ 24442759579 
* (09. ২৩৯৯৭ তারিখ পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট হইতে 
পাসামের টফ-কমিশনারের নিকট ভার সংখাদে গুকাশ)। ৃ 
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করি দেওয়া হয় না (পলিটিক্যাল এজেন্টের তার সংবাদে 
প্রকাশ )। পলিটিকাল এজেন্ট মিঃ গ্রীমউড ২৫শে সেপ্টেম্বর 
আসামের চীফ-কমিশনারের নিকট এক চিঠিতে উপরোক্ত ঘটন। 
সন্বদ্ধে এইরূপ জানাইয়াছিলেন £-_ 

“কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারাজ করেন নাই। কিন্ত 
দোলাইব্োইহঞ্জব৷ এবং জিল্লাসিং বলেন যে, তাহাদিগকে দেশাস্তরিত 
কর! র| অন্ধরূপ শাভি দেওয়া হইবে এই আশঙ্কায় তাহার! বিস্তো- 
ছাঁচরণ করিয়াছিজেন। মে সযোগে প্রাণীর উল্লঙ্বন পূর্বক 
জিল্লাপিং, মহারাজের খাসমহল হঠাৎ আক্রমণ করেন । অবিরত 
রম্দুক ও গুলী চলিতে থাকে । তাহাতে কেহ আঘাতপ্রাপ্ত না 
হইলেও প্রাপভয়ে মহারাজ1 সত্বর পলায়ন করেন; তৎপরে 
সেৰাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্রব্য অধিকার করিলেন এবং 
আক্রমণ নিবারণের" সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন ।” 

“দিবালোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম মে 
সেনাপতি, দোলাইরোই হানজাব। ও জিল্লাসিং রাজবাড়ীতে আছেন 
এবং চারিটী পাহাড়ী কামান ও বারদাগার দখল করিয়ান্ছেন। 
যুবরাজ কুল্চন্ত্র কাছাড়ের রাস্তার দ্রিকে চলিয়। গিয়াছেন, দরবারেও 
মগ্রীদেরর মধ্যে কেবল আয়াপুরেল সেনাপতির সহিত আছেন। 
খাকফাল জেনারেল, ভাহার পুত্রগণের সহিত এবং অঙ্থান্ত মস্ত্রিগণ 
স্বজে রেসিচেন্দীতভে আসিয়াছিলেন।” (পত্র নং ২৮৮)। 
মহারাজ) আশ! করিয়াছিলেন গ্রীমউড লাহেব তাহার সৈহ্থা লইয়া 
সেনাপতির বিরুদ্ধে লড়িব্দো। কিন্ত “.*"..রাজবাটীর দকিণদিকে 
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ঝারুদখানাটি (ষ্যাগেজিন ) আক্রমণ নিবারপোপধোগী উৎধ$ 

আড্ডা । যদি সেইটিকে সহসা হস্তগত করিয়া জায়গাধীনে রাখা 

হইত। তাহ! হইলে সম্ভবতঃ আমাৰ অধীনস্থ লোকেরা বিশেষ কষ্ট 
ব্যতীত প্রাতঃকালে রাজব1টি পুনরাধিকাঁর করিতে পারিত । কিন্তু 
যখন সেনাপতি এবং তাহাব ভ্রাতাঁবা যাবতীয় কামান ও যুদ্ধ সাসগ্রী 

দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণের জন্ড ৮৫ 

জন গুখালৈম্য পাঠাইলে নিতান্তই বাতুলতার কার্য হুইপ 1৮ 

(পত্র নং ৩৫১ সি, ৪51 ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল )। 


মহারাজ বেসিডেন্সীতে বেশীক্ষণ থাক] নিরাপদ মনে করিতেছিলেন 
না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগন্যা তিনি পলিটিক্যাল 
এঞ্েপ্টকে বৃন্দ'বন যাওয়ার সঙ্কল্ের কথ। জানাইলেশ। “পরদিন 
অর্থাৎ মজলবার প্রাতঃকালে মহারাজা! আমাকে বলিলেন থে, ঠিমি 
বদ্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এব" সেইখানেই বসবাস করিতে, দস 
করিয়াছেম। তিনি আমাকে তাহার বন্দোবস্ত করিয়। দিতে এবং 
তাস্বাকে যেন হাজাপ্রিবাগ পাঠান না হয়, তাহার ব্যবস্থা! করিতে, 
ব্ছ সিনতিব সহিত বলিলেন। আমার বোধ হয়) বড় চৌবরি 
বিষয় প্মারণ করিয়া তিনি হাঞ্জারিবাগের কথ। তূলিয়াছিলেন ” 
(প্র নং ২৮৮ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ পাল) মহারাজ শ্রীসউন, 
সাহেযের সঙ্গে টিফেঙ্্জিতেয় বিশেষ বঙছুতের কর্থা অধগত ছিঠৈন। 
সেইজন্য তাহার অভিপ্রায় সঙ্ন্ধে মহায়াঞজের লচেগহ ছিল পারধরা 
চিঠিপত্রে এবং গ্রীমউড সাহেবের আচরণে মনে হয় টিকেন্াজিক্ির 
প্রাধান্ত স্থাপনে তিনি সম্ভবত: সন্ভঃই. হইয়াছিলেন। এক 
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শৃরচন্দের প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবে তাহার ঘোরচব আপত্তি 
দেখা যায়। «আমি তাহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি যথার্থই 
বৃন্দাবন যাইবার মত স্থির করিয়! থাকেন, তবে আমি সেপক্ষে সকল 
সুব্যবস্থ। করিয়া দিব। কিন্তু তিনি একবার গেলে এ জীবনে আর 
কখনও মণিপুর কাছাড় ব। সিলে'ট আসিতে পারিবেন না, একথ। 
বিশেষরূপে ঝুঝাইলাম। আমি হহাও বলিলান যে, পাক্কান্নাকেও 
অবশ্যই যাই.ত হইবে; অপব সকলে ইচ্ছা ক্লে তাহার সহিত 
যাইতে ব৷ মণিপুরে থাকিতে পাবেন । “*ত**আমি যখন পাজবাটিতে 
গ্লোম। তখন মহাবাজাখ এপ অভিপ্রায়ে সেশাপতি এবং তাহার 
ভ্রাতার! অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন বলিয়! বিবেচিত হইল। সেনাপতি, 
মছারাজ এবং তাহার ভ্রাতাগণের কাছাড় পর্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত 
করিয়া দিবেন এবং যাহার! মণিপুরে থাকিবে, তাহাদের কোন অনিষ্ট 
কর৷ হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিপেন। যুবরাজ তখন কাছাড়ের 
পথে ৮ মাইল দুরে ছিলেন**1॥ সেনাপতি তাহাকে আনিবার জম্য 
লোক পাঠাইবেন, একথাও বণিলেন। যুবরাজ ইহার ছুই তিন 
ঘণ্ট। পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে মহারাজা 
বলিয়। ঘোষণ। করিয়া দিলেন।” (পলিটিক্যাল এজেন্টের পত্র নং 
২৮৮১ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সাল।) যুবরাজ কুলচন্দ্র সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট এক চিঠিতে তাহার 
সিংহাসন আরোহণের সংবাদ জানাইলেন। 
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মহারাঁজা শরচন্দ্র বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল করিয়া রেসিডেল্সী 
হইতে টিকেন্দ্রজিংকে নিম়োজ্ চিঠি লিখিয়। ছিলেন :-- (বঙ্গানুবাদ) 


«আমি এতদ্বারা আমার কনিষ্ঠভ্রাত। নেনাপতি টিকেন্দ্রজিধকে 
সসম্্রমে জানাইতেছি যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার 
নাই। ইতিপূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বুন্দাবন যাইতে 
আমি নিতান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু পর্বত সকল অতিক্রম করিয়া! হাটিয়। 
এদেশ পার হইতে এবং সেখানে যাইতে আমি অক্ষম। অতএব 
ভাই! তুমি আমার বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্ত, অনুগ্রহপূর্বক 
করিয়া দাও। পান্না তোমার সহিত বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে; 
কিন্তু ভুতপুর্ব মহারাজা আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের নাম স্মরণ 
করিয়া তুমি তাহাকে মার্জনা করিবে। তুমিযে ইহ। করিবে, 
একথা শুনিতে আমি নিতান্ত উৎ্স্বক রহিলাম। শকাব্দ! ১৮১২১ 
ভান্্। শুরু ৯ই, মঙ্গলবার, ইংরেজী ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৯০ সন |” 


গার উত্তরে টিকের্কিৎ লিখিয়া ছ্িলেন_-“......স্ীযু্ 
স্বোকঠ ভ্রাঞ্খর রাজ নাজ! অন্ুসারে। ভ্রীধাম অঙ্গ নিবিষ্ষে পৌছিযার 
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চেষ্টিত হইব। অধীনেরা শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ 
করি, তাহা মার্জনা করিবেন ।” 


এইস্থানে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে মহারাজ শুরচন্দ্র স্পষ্টভাবে 
কোন ঘোষণ। দ্বারা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন উপরোক্ত চিঠি" 
পত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। "মহারাজের দেশত্যাগের 
কথ। রাষ্ট্র হ্বামাত্রই, বহু সংখ্যক মণিপুরী তাকে দেখিবার জন্য 
রেমিডেন্সপীতে আমিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাকে কম বা বেশী 
নজর। না দিল। সকলে যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহ! দেখিলেই 
মনে হয় যে, মহারাজা লোক প্রিয় ছিলেন এবং তাহার বিদায়ে 
সকলেই ছুঃখিত হইয়াছিল। সন্ধ্য। প্রায় ৭4০ টার সময়, মাহারাজা 
এবং তাহাব ভ্রাতাগণ এখান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। তাহাদের 
সহিত কাছাড় পর্যন্ত যাইবার জন্য, আমি ৪৪নং গুর্থা পদাতিক 
দলের ৩৫জন বন্দুকধারী দিয়াছি। মহারাজের ত্বরায় এখান হইতে 
বিদায় হওয়া, খুব ভালই হইয়াছে ।***(এন্থান অপবিত্র বলিয়।) তিনি 
এখানে কিছুই খাইতেন না।-**ঠাহার এখানে থাকাতে আমার 
আনুষঙ্গিক সমস্ত লোকের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। অধিকস্ত 
তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, তক্গণ ছর্ঘটন। এবং লোকের মন 
বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্বদাই ছিল। তজন্যা আমি অনুমতির 
অপেক্ষায় কালক্ষেপ না৷ করিয়া) নিজ দায়িত্বে, মহারাক্তকে বিদায় 
দিয়াছি। (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯* সালে পলিটিক্যাল একেন্ট 
কর্তৃক লিখিত ২৮৮নং পত্রের বঙ্গানুবাদ )। ২৪শে সেপ্টেম্বর 
আসামের চিফ কমিশনার তাহার নিকট তার এবং পত্রের উদ্বরে 
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পলিটিক্যাল এজেন্টকে নিম্নোক্ত তার করিয়াছিলেন--*******গভর্ণ- 
মেন্টের মঞ্জুরী না পাওয়া! পর্বন্ত যুবরাজকে রাজ অছি বলিয়! 
স্বীকার করিতে পারেন। সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তাস্ত লিখিবেন 
এবং মহারাজা ও পাকান্না রওয়ান। হইলেন কিন! সংবাদ দিবেন ।” 
(বঙ্গানুবাদ )। উক্ত তারের সংবাদে ইহা প্রমাণিত হয় যে চিফ 
কমিশনার সাময়িকভাবে কুলচন্দ্রের শাসনভার গ্রহণের অধিকার 
মানিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য এ সমস্তই হইয়াছে গ্রীমউড সাহেবের 
গ্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া । এই ভাবে পলিটিক্যাল 
এজেন্ট কতৃক শুরচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ দিয়া কুলচন্দ্রের 
জন্ত/ সুপারিশ কর এবং ভারত সরকারের অনুমতির অপেক্ষ। ন। 
করিয়া শুরচন্দ্রকে অবিলম্ঘে নিজ দায়িত্বে কাছাড়ে পাঠাইয়া দেওয়। 
অত্যন্ত বিস্ময়কর আঁচরণ। ভারত সরকারও এইজন্য নিয়োক্ত পত্রে 
চিফ কমিশনারকে অনুযোগ দিয়াছিলেন। 


“আপনি যখন কোহিমা হইতে সৈম্ত সাহায্যের কথ উল্লেখ করিয়। 
উভয় দলের মধান্থত| করিতে মিষ্টার গ্রীমউডকে তারযোগে আদেশ 
করিয়াছিলেন, তখন রাজবাটীতে সেন'পতির নিকট গিয়া, বিভ্রাটের 
কারণ জানিয়া, আপনাকে সংবাদ দেওয়! তাহার উচিত ছিল। তাহা 
হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইতে যে, মহারাজা সম্পূর্ণরূপে আমাদের 
হস্তগত হুইয়াছেন। এবং পলিটিক্যাল এজেন্ট মহারাজার পলায়ন 
সঙ্দতি দিয়াও সেনাপতির ( টিকেন্দ্রজিতের ) বিদ্রোহের সফলত। 
ছবীকার করিয়া যে গুরুতর কার্য করিয়াছেন সম্ভবত; তাহাকে সেলপ 
করিতে হইভ'না। সে ক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকান্ত বিদ্রোহি ও 


২২৮ মণিপুরের ইতিহাস 


বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়া ঠাহার সহিত আমরা প্রয়োজন যত 
বাবহার করিতে পারিতাম।” (গভর্ণমেন্ট হইতে ২৪শে জাশুয়ারি 
১৮৯১ সনে, আসামের চিফ কমিশনারকে লিখিত পত্রের বঙ্গানুঘাদ)। 
১৮৯১ সনে 'মণিপুব যুদ্ধ” এবং আসামের চিফ কমিশনার মিষ্টার 
কুইণ্টন, পপিটিক্যাল এজেন্ট মিষ্টার গ্রীমউড প্রভৃতি সাঞ্বেদের 
শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে রহিয়াছে শুরচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি সেইজন্য 
এই ঘটনার সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট দলিল ও চিঠিপত্রাদি হইতে প্রয়োজনীয় 
অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া এসম্পর্কে যথাসম্ভব সুষ্পষ্ট বিবরণ দেওয়া 
হইল । 


উপরোক্ত অবস্থায় ১৮৯০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজা 
শুরচন্দ্রের রাজত্বের অবসান হয়। শুবচন্্র দেখিতে খর্বাকৃতি হইলেও 
তাহার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফরসা । মুখের গড়ন ছিল চীনা ও 
ব্রক্ষদেশীয়দের মাঝামাঝি এক ধরণের, কিন্তু বসস্তের দাগ থাকায় 
তেমন শ্ুষ্ী দেখাইত না। তাহার পোষাক ছিল সাদাসিধা | পরণে 
পাঙল! সাদা ধুতিঃ গায়ে সোনার বোতামওয়ালা সাদা কোট, মাথায় 
একপ্রকার হলুদ পল্লবসহ বৃহৎ উীষ, পায়ে হাঁটু পর্ধস্ত ধূলরবর্ণের 
গরম মোজা এবং অতি সাধারণভাবে তৈরী বড় বড় বুটুতা--.এই 
ছিল তীহার ভূষণ । মহারাজা শুরচন্দ্র ইংয়েজের অত্যন্ত অগ্নগন্ত 
ছিলেন। সবসময়ই ইংরেজ সরকারের আপদে-দিপমে সাগাযা 
করিতে সচেষ্ট ছিলেন! উদ্দারতা এবং ধর্মভাবের হান্ট প্রজ্ঞাগগ 
ভাহাকে শ্রদ্ধা করিত্ত। পাকার কবলে না গিলে এবং রাজি 
সাহসিফণ্ত। প্রদর্শন করিতে পারলে ভিনি দেনাপতি টিকে জিত 
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সঙ্গে সৌহাগা বজায় রাখিয়া আজীবন নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করিয়া 
যাইতে পারিতেন এবং রাষ্ট্রবিপ্পবের আগুনে মণিপুরকে দগ্ধ 
হইতে হইত না। 
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[এই প্রবন্ধে উল্লিখিত চিঠিপত্র এবং সেনাপতি টিকেক্সাজিতের বিবুড়ির 
বঙ্গান্বাদ উপরোক্ত গ্রন্থ হুইতে উদ্ধত কর! হইয়াছে। ভারত সরকারের 
মহাফেজখাঁনাঞ্ রক্ষিত প্রাচীন দলিল পত্র পাঠের ছযোগ জাভ খা 
এঞ্জরখ অভায বইসাধ্য। লেখক শ্রীমূকুন্দলাল চৌধুরী হার, এর 
শেষভূ'গে মণিপুর সম্পর্কে সেই সমস্ত ছুশ্রাপ্য দলিল পত্রাদির, হুবহু বঙগান্ 
বাদ যুক্ত করিয়া দিয়া সত্যান্সসন্ধানী ইতিহাস পাঠকের কৌতুহল চস্দিতাখ 
কদিধা্ ভূযোগ দিয়া অশেষ ধঙ্যধাদের পাঁজ হইক্গাছেল। ]  ' 


জ্বল 


ঘনায়মান মেঘ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মণিপুরের রাজনীতিতে পর পর 
যে ছুইজন প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তীহার! হইতেছেন-_, 
থাঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিংৎ। মণিপুবে তাহাদের 
মত দেশ প্রেমিক খুব কমই জন্মিয়াছেন; এবং স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্য যে চরম দণ্ড তাহাবা বাছিয়া লইয়াছিলেন--সকল দেশে এবং 
সকল যুগে খুব কম লোকই তাহ। গ্রহণ করিতে সাহস করে। 
থাঙগাল জেনারেল-__ 

মণিপুরের ইতিহাসে থাঙ্গাল জেনারেল একটি বিশ্্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হইলেও 
লোকে তাহাকে থাঙ্গাল মেজর বলিয়াউ ডাকিত। সাধারণ মণিপু- 
রীদ্দের চেয়ে তিনি ঈষৎ কালো এবং খর্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাহার 
সবল দেহ, উন্নত নাসিকা এবং তীক্ষ দৃষ্টিতে একট! বীরত্বব্যঞ্ক ভাব 
ফুটিয়৷ উঠিত। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও তাহার কর্শন্তি অটুট ছিল। 
কেহ কেহ বগেন তাহার জন্ম হইয়াছিল নাগাকুলেঃ পরে মহারাজা 
সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মণিপুরী সম্প্রদায়তৃক্ত করেন। তিনি ১৮১৭ 
সালে জন্মগ্রহণ করিয়া সারা জীবন মণিপুরের সেবা করার পর 
১৮৯১ সনে ৭৪ বহসর বয়সে ইংরেজের ফাঁসি কান্ঠে মৃত্যু বরণ 
করেন। মারজিং সিং যখন মণিপুরের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসন নিক করার উদ্দেশে নিকটতম জ্ঞাতিদের হত্যায় 
প্রর্ত হইয়াছিলেন তখন এই থাঙ্গাল থেঞ্জরের পিতৃব্য কৌশলে 
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মারজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাত। গন্ভীব সিংহের প্রাণরক্ষ! করিয়াছিলেন । 
থাঙ্গাল মেজর অতি শ্ল্প বয়সেই রাজদরবারের কাজে নিযুক্ত হইয়। 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একবার তিনি থাঙ্গাল গ্রামের 
বিদ্রোহী নাগাদিগকে সায়েস্ত। করার জন্য সহকারী হিসাবে মহারা- 
জের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহার 
নাম হয় থাঙ্গাল। ইহার পর যদিও তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজসর- 
কারে অনেক উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি “থাঙ্গাল মেজর” 
নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৪ সনে নরসিংহের 
বিরুদ্ধে মহারাণী কুমুধিনী দেবীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর তিনিও 
মহারাণীর সঙ্গে কাছাড়ে যাইয়া! নাবালক চন্দট্রকীির রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়ি পালন করিয়াছিলেন । অবশেষে ১৮৫০ মনে নরসিংহ্র 
মৃত্যুর পর চন্দ্রকীতির সঙ্গে তিনিও পুনরায় মণিপুরে প্রবেশ করেন। 
এই সময়ে তাহার সাহায্য না পাইলে চন্দ্রকীতির পক্ষে পিতৃসিংহাসন 
উদ্ধার কর! সম্ভব হইত কিন! বল! যায়না । মহারাজ চন্দ্রকীর্তের 
সিংহাসন আরোহণের পরও কোন প্রকার গুরুতর এবং বিপদজনক 
কাজ উপদ্থিত হইলেই তাহার ভার পড়িত থাঙ্গাল মেজরের উপর । 
অকৃত্রিম আনুগত্য এবং রাজসেবার ফলে তিনি মহারাজের অত্যন্ত 
প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজদরবারে একজন প্রধান সভ্যপ্ধপে বিবেচিত 
হইতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মহারাজ চন্দ্রকীতির রাজের 
একটি দৃঢ় সতস্ত দ্বরূপ। কিন্তু এক সময় কোন কারণে মহারাজের 
সঙ্গে মনোগালিন্য ছওয়ায় তাহাকে রাজদরবারের সংঅব ত্যাগ 
করিতে হুইয়াছিল। কুলক দাহেষ তখন মণিপুরের পলিটিক্যাল 
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এজেন্ট | মণিপুরে আসিয়াই তিনি তাহার যোগাতার পরিচয় 
পাইয়াছিলেন ৷ তাহণরই চেষ্টায় মহারাজ পুনরায় থাঙ্গাল মেজরের 
উপর সদয় হুইয়াছিলেন। চালচলনে তত মাজিত না হইলেও 
ভাঙার মন এবং মুখ এক কথা কহিত। ্বভাবতঃ তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত উদ্দার প্রকৃতির ; কিন্তু বিদ্রোহী প্রজাগণ তাহাকে সাক্ষাৎ 
যম দুতের স্তায় ভয় করিত। ইংবেজী-ভাষ! না জানিয়াও তিনি 
ইংরেজের স্বভাব এবং রীতিনীতির খবর রাখিতেন। অপিপুরের 
ভোৌপলিক আয়তন এবং বিভিন্ন যাযগাব অবস্থান তাহ1ব নখদর্পলে 
ছিল। ইংরেজ সরকার কতৃক নিধুক্ত মণিপুরের সীম! নির্দেশক 
কমিশনের সঙ্গে তিনি মণিপুরের প্রতিনিধি হিসাবে স্বদেশের 
স্বার্থ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজের শঞ্তিলা্- 
খের কথ তাহার অবিদিত ছিল না। সেইজন্য তিনি কখনও 
ইংরেজকে চটাইতে চাহিতেন না। কিন্তু যেখানে মণিপুরের 
বার্থ জড়িত আছে, সেখানে কোন কিছুর তোস্কাকা না করিয়া 
জাঁনকবুল কৰ্িতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে 
তাহার মনত লোক যে কোন বড় রাষ্ট্রেব কর্ণধার হইতে পারিতেন। 
মস্থারাক্গ শূরচন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিশেষ ভাব ছিল; সেনাপতি 
টিকেন্্রজিতের প্রতাপ ভিনি সহা করিতে পারিতেন না। সেইজন্ 
বৃদ্ধ বসে কিছুদিনের জন্য রাজকাধ হইতে অবসর গ্রহণ করেন । 
টিকেজ্দিংও .থাক্কাণ মেজরকে ভয় করিয়া চলিতেন। শুরচল্পের 
সিহাসনছ্যুভির পর চিকেন্দ্র্িৎ তাহ!কে লব্দা চোখে চোখে 
রাখার দ্য পুনরায় রংজকার্ধে নিধুক্ক করিলেন। রাজনরবায়ে 
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আগের মত তাহার প্রাধাণ্ত বজায় থাকিলে শূরচন্দ্রকে হয়ত এইভাবে 
মণিপুর হইতে বিদায় লইতে হইত না] এবং সেই সম্পর্কে মণিপুরের 
ঘটনাবলিও এতদুর গড়াইত ন। । সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে 
তাহার মতভেদ যতই থাকুক ইংরেজের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাখিয়। গেল 
তখন তিনি নিজের কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করিলেন 
না। পুত্রশোকগ্রস্ত কোন পিতার প্ররোচনায় এবং পুরাণোকজ নির্দেশের 
প্রতি অবিচলিত আস্থার বশে ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ 
দিয় তিনি নিজেও ডুবিলেন এবং মণিপুরকেও ডুবাইয়! গেলেন। এইরূপ 
সাময়িক উত্তেজনার বশে বিবেক বুদ্ধি না হারাইলে ত!হাকে জীবনের 
শেষ প্রান্তে আসিয়া ইংরেজের ফীসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইত না এবং 
আশ্রিতের হত্যার কলঙ্কে মণিপুরের ইতিহাসও কলক্কিত হইত না। 


সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ--১৮৫৯ সনে টিকেন্দ্রক্তিতের জন্ম 
হয়। বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণ এবং অস্্রবিষ্ঠায় তাহার বিশেষ 
ঝোঁক ছিল। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ না থাঁকিলেও মাতৃভাষা 
ছাড়াও তিনি পরিষ্কার বাংল! এবং হিন্দীভাঁষায় কথাবার্ত৷ বলিতে 
পারিতেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট কুলক সাহেবের নিকট তিনি 
কিছুদিন ইংরেজীও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য 
হইতে পরেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিকারে তাহার বিশেষ 
আগ্রন্থ জন্মে। ১৫। ১৬ বৎসর বয়সেই ব্যাস্রার্দি ভয়ানক জস্ত 
শিকার করিতে লাগিলেন। তীন্থার শারীরিক ও মানসিক বল ছিল 
অসীম; মুক্ত তরবারি হস্তে ঝড় বড় বাঘের সম্মুখে একাকী লাঁফাইয়া 
পড়িতে তিনি বিন্দুমাত্র ছিধাবোধ করিতেন না। তিনি এইভাবে 
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সর্বদা ব্যাস্ত শিকারের ওম্বেষণে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়! বেড়াইতেন 
বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে 'কৈরেং' বলিয়া ডাকিতেন। মণিপুরী 
গণও তাহাকে এ নামে ডাকিতে ভালখাসিত। ২১ বংসর বয়সে 
তিনি পিতার নির্দেশে জনষ্টন সাহেবের সঙ্গে নাগা যুদ্ধে যাইয়া 
বিশেষ কৃতিত্ব গ্রদর্শন করেন । ২৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ 
করেন। সেকালে ভাগতের রাজা মহারাজা এমনকি ছোটখাট 
জমিদার পর্দিবারে পধস্ত বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেনাপতি 
টিকেন্দ্রজিৎ সেই চিরপ্রচলিত প্রথান্ুসারে ক্রমান্বয়ে ৮টি বিবাহ 
করিয়াছিলেন। তীক্ষ বুদ্ধি এবং শারীরিক শক্তিতে মণিপুর রাজ্যে 
তাহার কোন জুড়ি ছিল না । পলে! খেলাতেও তিনি বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন। গীমউড-পত্বী তাহার গ্রন্থে টিকেন্দ্রজিতের উদার এবং 
এমায়িক শ্বভাবের টচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি 
টিকেন্দ্রভিৎ অন্যান্য রাজপুররদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনচেঙ। 
ছিলেন। তিনি তাহার বিবেচনায় কাহাকেও কোন অন্তায় কাধ 
করিতে দেখিলে সহ করিতে পারিতেন না স্থান কাল পাত্র ভেদে 
হ্যায় অন্যায় বোধেরও তারতম্য হয়। একজন ইউরোপীয়ের নিকট 
গো-হত্যা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হইলেও একজন মণিপুরীর নিকট 
তাহ! নরহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
একবার টিকেন্দ্রজিৎ একজন নাগাকে গো-হত্যার অপরাধে কঠোর 
শান্তি দেন, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। এই আচরণের জগ্য তিনি 
জনষ্টন সাহেবের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চন্দ্রকীতির 
মৃত্যুর পর টিকেন্দ্রজিৎ ষে রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিবেদ 
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এ সম্বন্ধে জনষ্টন সাহেবে ম.ন কোন সন্দেহ ছিল না। তাহার 
হাতে ক্ষমতা গেলে মণিপুরের সঙ্গে ইরেজের যে সম্পর্ক গড়িয়! 
উচিয়াছে-তাহাও যে অপরিবর্তিত থাকিবেনা জনষ্টন সাহেব 
একথাও ভাল করিয়। বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে ইংরেজ 
পলিটিক্যাল এজেন্টদের বিগাগগাজন থাকা নিজেব পক্ষেই ক্ষতিকর 
বিবেচনা করিয়া পরবরতাঁ এজেন্টদের সঙ্গে তিনি সন্ভাব রক্ষা করার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গ্রীমউ সাহেবের সহিত তাহার বেশী 
রকম মাখামাখি হইয়াছিল। পূর্বাপর সমস্ত ঘটন। এবং আমু- 
সঙ্গিক চিঠি পত্রাদি বিশেষভাবে পর্যালোঃনা করিয়া শুবচন্দ্রের 
সিংহাসনচ্যুতির ব্যাপারে গ্রীমউড সাহেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না । তাহার পরোক্ষ সমর্থন না থাকিলে টিকেন্দ্র- 
জিং এরূপ করিতে সাহস করিতেন কিন! এবং সাহায্য না পাইলে 
এত সহজে সফল হইতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এই ঘটনাই 
টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুরের কাল হইল। ভারত সরকারের 
অহ্তুক জেদের ষলে কুইণ্টন, গ্রীমউড. প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীগণ 
প্রাণ হারাইলেন। তাহাদেই রক্তের প্রতিশোধে দলে দলে 
ইংরেজ সৈম্ত মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়। ব্রিটিশ পতাক! 
উড়াইল। বিচার-প্রহসনের দ্বারা টিক্ব্রেজিৎ এবং থাঙ্গাল 
জেনারেলের ফাসি দিয়। ইংরেজ শাসকদের প্রতিছিংস! চরিতার্থ 
হইল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে ৯ 
বংসরের একমাত্র পুঞ্র ছৌবাকে রাখিয়া মণিপুরের বীর সেনাপতি 
টিকেজ্রত্িৎ সমন্ড মণিপুরকে শৌকগ্রন্ত করিয়। নিিক চিত 
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মৃত্যু দণ্ড গ্রহণ করেন। সেদিন অসহায় মণিপুবের রমণীগণ চোখের 
জলে এই মৃ!য দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের 
এই প্রতিবাদ আমলাতস্ত্রের বেডাজাল অতিক্রম করিয়া সাত স্মুদ্র 
তের নদীর পারে অন্য একটা মহিল! সাম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার নিকট 
পৌছিয়াছিল কিনাঃ তাহ কে জানে | 


ঘনায়মান মেঘ 

পলিটিক্যাল একেন্ট গ্রীমউড সাঁ'হব শৃবচন্দ্ের মণিপুর হইতে 
বিদায় হওয়াব সময়, তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন 
এই মমেএকটি ছাড়-পত্র তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। কাছাড়ে 
আসিয়। শুরচন্দ্র এই ছাড়পাত্রের অর্থ অবগশ হওয়া মাত্রই তার- 
যোগে ভারত সরকারের নিকট ইহার প্রতিবাদ জানান (“]8৪? 
090৮5 00015106  [001101051 /১৪০০৮০৪ [0858৪ 18810 0351 | 
81301081505 71501] 01700, [3০11608] /৯৪506 051900- 
0619600৫ 0769 81১81] ৪0130010 (01) 16191539610 091100 18661 
০00, 5০01101 2:6000310618110) 8190 11610---00017531028- 
01005 17619117800 [15010011891 : 28) অতঃপর 
তিনি এক চিঠিতে জানান--“মামি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত 
ছিলাম এবং সকল লোকেই আমাকে পাহাযা করিতে প্রস্তুত 
ছিল। কিন্তু মিঃ গ্রীমউ্ড সে পক্ষে মত দিলেন না। অধিকন্তু 
রেসিডেন্সি রক্ষকগণের দ্বারা আমার অনুগত সৈম্গণকে তিনি 
নিরস্ত্র করিলেন।” ইহার উত্তরে গ্রীমউড সাহেব লিখিলেন, 
“অপরাছ রেসিডেন্দিতে এত অধিক সংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল 
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যে, আমি তাহাদের অনেককে ( বিশেষ 'অন্ুধারীগণকে ) জিদের 
সহিত বিদায় করিলাম ।*""রাত্রে রেনসিডেক্সি আক্রমণের অ'শঙ্কাও 
না হইতেছিল এমত নয়। তদবস্থা ঘটিলে যাহাতে সে স্ব 
রক্ষা পায়-*....মামি পুর্বোক্ত মত কার্য করিয়াছিলাম। কিন্ত 
তাহাতে মহারাজের মনে যে অত্ান্ত কষ্ট হইল তাহা আমি বুঝিতে 
পারিলাম। তিনি বলিলেন লোকে বপিবে যে আমি তাহাকে 
বন্দী করিয়াছি। তংপরই তিনি গদি পরিত্যাগপূর্বক উদ্াসী- 
নাবস্থায় বৃন্দাবন গমনের কথ উত্থাপন করিলেন |” (বঙ্গামুবাদ)। 
অথচ শুরচন্দ্রের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর তিনি টীফ 
কমিশনারের নিকট তারযোগে সংবাদ দিয়াছিলেন--*৫***** 
আপাততঃ রেমিডেব্সি আক্রমণের আশঙ্কা করিবেন না। মহারাজা 
এবং তাহার ভ্রাতারা লোক সংগ্রহ করিয়। সেনাপতিকে আক্রমণের 
চেষ্টায় আছেন ।***৮ ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৮৯* সন। (বঙ্গানুবাদ)। 


রেদিডেন্টি আক্রমণের আশঙ্কা স্পষ্টতই গ্রীমউড সাহেবের 
পশ্চাৎ কল্পনাপ্রন্থত ব্যাপার । চিফ. কমিশনার শুরচন্দ্রের রাজ- 
প্রসাদ হইতে পলায়নের সংবাদ পাওয়া মাত্রই গ্রীমউড সাহেবকে 
তারযোগে জানাইয়াছিলেন,--“উভয়দলের মধ্যে আপোষ করিবার 
চেষ্টা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, সৈশ্য পাঠাইবার জগ্য 
ফোহিমাঁয় সংবাদ দিবেন। সেখানকার সেনানায়ককে আপনার 
নিকট ঘইশত বন্দুকধারী পাঠাইবার অসন্থুমতি দেওয়া হইল ।” 
( বঙ্গাঙ্থবাদ )। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব সেই উপদেশ গ্রহণ মা 
করিয়া অবিলম্বে নিজ দায়িতে শুরচজ্জকে নিরঞ্জ করিয়া কাড়ে 
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পাঠাইয়। দিলেন। শুরচন্জ্র যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহালন 
পুনর্দখল করিতে ইচ্ছুক এবং সাচষ্ট ছিলেন উভয়ের পত্রেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীমউড সাহেব তাহাকে 
নিরস্প করার পর--চ্িনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন বশিয়! 
ঘোরন। করিয়া! কুলচন্দ্রকে মণিপুরের রাজা বলিয়। গ্রহণ করিবার 
জন্য উমেদারি আরম্ত কবিয়া দিলেন। মণিপুবে থাকাকালে 
শরচন্দ্রের এমন কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় না যাহাতে প্রমাণিত 
হয় তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ বন্ধু টিকেন্দ্রজিতের যড়যন্ত্র সম্পূর্ণ সফল করিবার উদ্দেশ্যে 
গ্রীমউড সাহেব নিজেই এই কথ। বচনা করিয়াছিলেন । তাহার 
চিঠিপত্রে টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে একটি কথারও উল্লেখ না থাকায় 
এই সন্দেহ জারও দু হয়। 


গ্রীমউড সাহেব মণিপুরে আসার পরষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
সজুরচদ্দর ইংরেজের ঘতবড় মিত্রই হউক-- আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
তিনি পণিটিক্যাল এজেণ্টের কতৃত্ব মানিয়৷ চলিবেন না। রেসিভেন্লি 
রক্ষার্থ সৈশ্য সংখ্যা বাড়ানর অন্ুমতিও তিনি দেন নাই। তাহা ছাড়া 
তিনি ছিলেন গোড়া হিন্দু, সেইজন্য গ্রীমউড দাহ্েবের ব্াক্তিগত 
নেক আচরণ তিনি পছন্দ করিতেন না। রেসিডেন্লিতে আঙ্গগ্স 
গ্লুহণ করার পর তিনি সেখানে জাতি নষ্ট হওয়ার ভয়ে জাল গ্রে 
পর্য্যষ্ত করেন নাই। একবার গ্রীমউড সাহেব ষপিপুরী ভঞসহিলারগর় 
চায়াচিতর ভোলায় ইচ্ছায় সহারাজের অনুমতি চাহিয়াছিজর। 
মর্ধাদাহানিকর বিবেচনা কৃরিয়! মহারাক়া| ইহাতে সম্মন্তি দেন নাই । 


মর্ণিপুরের ইতিহাস ২৩৪ 


অবশেষে টিকেন্দ্রজিতের যোগাড়যন্ত্রে গ্রীমউড সাহেব গোপনে 
কতিপয় চিত্র তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজের এই সব 
আচরণের জন্য গ্রীমউড সাহেবও তাহার উপর অত্যন্ত অগস্ট 
ছিলেন । 

পক্ষান্তরে টিকেন্দ্রজিৎ গ্রীমটড সাহেবকে সহজেই বুঝিয়া 
লইয়াছিলেন। মণিপুরের ম৩ ইংরেজ বঞজিত দেশে শিনি সর্বদা 
গ্রীমউড সাহেবের স্বখন্বাচ্ছন্দ্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পলে৷ খেল 
এবং শিকারে সহযোগিতা দ্বার নিঃসঙ্গ ইংরেজ পলিটিক্যাল 
এজেণ্টকে আনন্দ দান কবিয়। অচিরেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঠা স্থাপন 
করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। এই অবস্থায় গ্রীমউড সাহেবের মত 
নুতন এবং অনভিজ্ঞ কর্মচারী সহজেই তাহার দিকে ঝুকিয়া পড়িবেন 
ইহাতে আর আশ্চর্ষে কিআ?ছ! 

রাজাচ্যুত শুরচত্্র, আসামের চিফ কমিশনার কুইণ্টন সাবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেম্টে শিলচরে আসেন। কিন্ত কুইণ্টন 
সাহেব তখন স্থানান্তরে থাকায় তিনি কলিকাত। যাওয়া চ্ছির 
করিলেন। চিফ. কমিশানারের প্রধান সেক্রেটারি কলিকাতার 
পুলিস কমিশনারকে তারযোগে এই সংবাদ জানাইয়া৷ মহারাজের 
সঙ্গে একজন গুলিস ইনিষ্পেরর মোতায়েন করেন । উক্ত ইনিস্পেক্টর 
তখন তীঞঙাকে কলিকাতার পুলিস কমিশনারের হাতে সমর্পণ করিয়া 
চলিয়া আলে । এইভাবে রাজব্দীর মণ্ড কলিঞাতা আসিয়া 
ইংরেজের লাহাবা লাভের আশায় ভারত-গভররমেন্ট এবং আসামের 
চিক কধিশনার়ের নিকট পত্রঘারা লিখিয়া জানাইলেন যেও “২৭১৭ 


২৪৯ মণিপুরের ইতিহাস 


ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিক্যাল এজেন্ট, আমার 
রাজধানীতে সবদ। অবশ্থিতি করেন। যদিও আমি রাজোর অধীস্থর 
ছিলাম, অথচ আমার আপদ বিপদে গভর্ণমেট আমাকে রক্ষা 
করিবেন ও আশ্রয় দিবেন এ ধারণা আমার মনে সর্বদাই ছিল। 
ইতিপুর্বে গভর্ণমেণে ঘোষণ। করিয়াছিলেন ষে, তাহার। আমার পিতার 
প্রভৃন্ব €ক্ষার সহায়৩1-_-এবং কেহ তাহার অধিকারের ব্যাঘাত 
জম্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শান্তি প্রদান করিবেন (0০৬. 
০1961 210, 1891 )। আমার নিজের পক্ষেও যে সেইরূপ 
ব্যবহার কর! হইবে, মামান তাহাই দৃঢ বিশ্বাস ছিল, আমি মুহু'র্তর 
জন্যও ভাবি নাই যে, আবশ্তক হইলে গভণমেণ্ট এইরূপ প্রতিশ্রুত 
সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন, আমার সময়েই 
গভর্ণমেন্ট ছু্টবার (অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্দ্র সিং বিদ্রোহী 
হইলে) বল প্রয়োগ করিয়া মণিপু:রপ্ল শান্তি রক্ষা করিযাছেন। 
মণিপুরে সেরূপ শাস্তিভঙ্গের চে করিলে, সাক্ষাৎ সন্ধে 
গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও তাহাদিগকে অগ্রান্তভাব প্রদর্শন করা 
হয়, ইহা! নিশ্চয়, তাহ! যে গভর্ণমেপ্ট সহ করিবেন, আমি কখনও 
ভাবিনাই।” (১৪ই নভেম্বর, ১৮৯* সনের পত্রের বঙ্গানুবাদ )। 


শ্রচন্দ্রকে পুনরায় মণিপুরের সিংহাসনে বসিতে সাহাষা করা 
সম্পর্কে ভারত সরক্কারের তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু গ্রীম্ড 
সাহেব চিফ. কমিশনারের নিকট লঙ্বা! চিঠি দারা তাহার ষনে 
শৃরচন্রের 'অনুপযুক্ততা সম্পর্কে ধারণ! জন্মাইয়। দিতে সমর্থ হইলেন। 
তাহার মতে শ্রচন্দ্র পুনরায় ফিরিয়। আলিলে রাজ্য সমুহ অনর্গ 


মপিপুরের ইতিহাল ২৪ 


ঘটিবে এবং সেজগ্য ইংরেজ সরকারকেও নানা হর্ভোগ ভোগ করিতে 
হইবে (পত্র নং ৩৫১ সি, 8ঠ ডিসেম্বর ১৮৯০ সন)। আমলাতঙ্ত্ের 
নিয়মান্থসারে উধ্বতিন কতৃপক্ষ অধীনস্ত কর্মচারীদের বিবরণ সর্বদাই 
বেবাক্যবৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিফ, কমিশনার কুইন্টণ সাহেব 
পলিটিক্যাল এজেণ্টের মত-ই সমর্থন করিয়া ভারত সরকারের 
নিকট পত্র দেন ( পত্র নং ৫২০ পি, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৯* সন, পত্র 
৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন, পত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ সন)। 
বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
লযান্সডাউন এক তারে (তার সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন, 
১৮৯১ সন ) জানাইয়া ছিলেন। 

“৫ম। ** আমরা তাহাকে পুনঃস্বাপিত ও মণিপুর রাজ্যে 
তাহার প্রভৃত্ব পুন:প্রতিষ্টিত করিয়৷ দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু 
কৃউন পত্রদ্বারা ও মন্ত্রীভাধিষ্টিত রাজ প্রতিনিধির নিকট তদ্ধিরুদ্ধে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত মৌখিক আপত্তি করায়, আমর। ক্ষান্ত হইয়া 
ছিলাম। গ্রীমউড ও মহারাজের পুনঃস্থাপনের বিরোধী ছিলেন । ৬ষ্ঠ। 
তথাচ আমাদের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একজন অধিপত্তির বিরুদ্ধে যে কোন 
রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্ধ হুইবে-_ফড়যন্ত্রকারীর৷ যে কোন 
শাস্তি পাইবে না এবং মণিপুরের রাজশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে গেনাপতির 
হন্তগত হইবে--ইহ| আমাদের অসহ হইয়াছিল। ' **এই হেতু 
সেনাপত্তিকে মদিপুর রাঙ্্য হইতে দ্যানাস্তরিত, করা আমর! উচিত, 
বলিয়! স্থির করিয়াছিলাম এবং কুইণ্টন যখন,.কলিকাক্কায় আগর: 
ছিলেন তখন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই।* (বঙ্গানুবাদ)। 


২৪২ মণিপুগের ইতিহাস 


অবশেষে ভারত গভণমেন্ট কুইণ্টন সাহেবকে জানাইলেন যে, 
“১ম। যদি কুলচন্দ্র মণিপুরের ব্রিটিশ রেসিডেক্সিতে ৩০* রক্ষক 
সৈম্য রাখিতে দেন; ২য়। পপিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শ মত 
রাজকার্য চালাইতে সন্মত হন এবং ৩য়। টিকেন্দ্রজিতের নির্বাসনের 
অন্ুমোদন ও তৎপক্ষে সাহাযা প্রদান করেন, তবে তাহাকেই 
ভারত গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন 1” 
( তার সংবাদ ১৮ই মার্চ ১৮৯১ সন, বঙ্গানুবাদ )। লর্ড ল্যাঞ্জডা- 
উনের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল প্রস্তাবে ছর্বল কুলচন্দ্র অবশ্যই 
সম্মত হইবেন। এদিকে স্থির হইল শুরচন্দ্রের নিকটও লেখা 
হইবে-ণতিনি আর রাজখ পাইবেন না কুলচন্দ্রকেই মহারাজ! 
বলিয়। গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন ৮ যাহার! তাহার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগকে উচিত মত শান্তি দেওয়। হইবে। 
তাহাকে বুনিভোগী হইয়। পভর্ণমে্টর মনোনীত স্থানে থাকিতে 
হইবে। যাহারা শুরচন্দ্রকে রাজাচাত করিয়া কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে 
বসাইয়াছেন তাহাদিগকে শান্তি দিয়া কুল্চন্দ্রতেই সিংহাসন দেওয়া 
হইবে; কিন্তু শুরচন্দ্র বিনা দোষ নিবসিত থাকিবেন ভারত 
সরকারের এই অন্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে কোন যুক্তি খাটে না। 
শৃরচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ছুর্বল, কিন্তু কুলচন্দ্রেই 
বা এমন কি অধিকতর যোগ/তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। 
নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শুরগল্্র বিশ্বস্ত বন্ধুর ম্যায় সর্বদা জনষ্টন 
সাহেবের পাঁশে পাশে থকিয়ী তাহাকে নানীভাবে জাহাষা করিয়া": 
ছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তীহার এই ছুঃসময়ে উপরোক্ত 


মণিগুরের ইতিহাস ২৪৬ 


সর্তে তীহাকেই মণিপুরের সিংহাঁসানে বসিতে সাহায্য করি'ল-স্ায় 
বিচার হইত। 


ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্ষে পরিণত করার 
উদ্দেশে চিফ. কমিশনার কুইণ্টন সাহেব ৭ই মার্চ গোলাঘাট হইতে 
মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার সঙ্গে কর্ণেল স্কীনের 
অধীনে আসামের & শত বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্য ছিল। শিলচর 
হইতেও আরও ২ শত গুর্থ। সৈম্ভ মণিপুরের দিকে রওন! 
হইয়াছিল। গভর্ণমেন্টের আদেশ ছিল টিকেন্্জিৎ যাহাতে কোন 
প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে বা গোল বাধাইতে না পারে এমন 
কোন উপায়ে তাহাকে বন্দী করিয়! নির্বাসিত করিতে হইবে (পত্র 
নং ৩৬০ই, ২১শে ফেব্রুয়াবী ১৮৯১ সন বঙ্গানুবাদ )। কুই্টন 
সাহেব টিকেন্দ্রজিৎ এবং মণিপুর রাজোর ভাবগতিক জানিবার জন্তা 
অধীন্প্থ এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার গভ'ন সাহেবকে মণিপুরে পাঠইয়া- 
ছিলেন। তিনি যথ! সম্ভব সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ১৮ মার্চ 
কারোং নামক স্থানে চিফ. কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
গ্রীমই্রড সাছেব মিঃ গভনকে জানাইয়াছিলেন যে "টিকেন্দ্রজিং 
কখনই আত্মসমপর্ণ করিবেন না এবং তাহাকে বন্দী করাও সহজ 
নষ্প”। মিঃ কুইণ্টন মিঃ গডনৈর নিকট এই সমস্ত শুনিয়া গভর্ণর 
জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্থ দরবার ভীকিয়! 'সেখানে টিকে 
আিংকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিয়া ভারত 'গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া- 
ছিঙ্েম ['ঙাঁর 'সংবাঁদ--১৮ই মা্ট ১৮৯১ সন, আসামের চিফ 
কমিশনার (ক্যাম্প কাঁরোং) হইতে কলিকাতা ভারত'গতর্ণমেন্টকে]। 


৭৪৪ মণিপুের ইতিহাস 


অঞ্চচ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট লর্ড ল্যান্সভাউনের তারে (ভার 
সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন ১৮৯১ সন) দেখ যায়-_-“সেনাপতিকে 
দরবারে গ্রেপ্তার করিবার যুক্তি, বোধ করি ২১শে মার্চ তারিখে 
সেকৃমাইয়ে স্থির হয় এবং গর্ডনের ৭ই মে তারিখের তারের সংবাদ 


পাইবার পূর্বে কুইন্টন যেকি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা! আমরা 
জানিতাম না 1” প্রয়োজন বোধে নিজেদের দোষ ঢাকার জগ্য 


ধড়লাটের মত উচ্চপদস্থ কর্নগারীগণও যে সত্য গোপন করিয়া মিথ্য। 
ভাষণে কিরূপ অভা্ত ছিলেন ইহ1 তাহারই একটি নিদর্শন মান্র। 


কুইণ্টন সা-হব লেঃ গর্ডনের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রীমউ্ড 
সাহেবকে ইক্ষাল হইতে দশ মাইল দুরে সেকৃমাই নামক স্থানে তাহার 
সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিল্নে। ২১শে মার্চ গ্রীম্উড 
সাহেব সেখানে য়াওয়ার পর চিফ. কমিশনার তাহার মণিপুর 
আগমনের উদ্দেশ্যের কথা তাহাকে সবপ্রথম খুলিয়া বলেন। মিঃ 
গ্রীমউড *সেনাপতিকে গ্রেপ্তার ও স্থানাস্তরিত করার বিরোধী 
ছিলেন।” কিন্তু উধ্ব'তন কণ্নচারীর আদেশ লঙ্ঘন করাও তাহার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। অত্যন্ত্র ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি মগিপুরে 
ফিরিয়া আসিয়! রেসিডেবিতে দরবারের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা] 
অবলম্বনে মনোযোগী হঈলেন। সেদিন্ন মিঃ কুইণ্টন ও মিঃ এ্রীমনড 
ব্যতীত এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার লেঃ গর্ডন চিফ. কমিখনারের এসির 
সেক্রেটারী মিঃ রুসিন্স এসিষ্ট্যা্ট কমিশনার মিঃ উডযু আসামের,. 
টেক্সিগ্রাফ বিভাগের মিঃ মেল্ভিল্‌ ও মিঃ উইলিয়ামস, কর্ণেল স্কীণে 
কমপ্টেন চার, লেফট্যানেন্ট গচটার্টন। এডদ্টেট লেফট্যানেট 
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পুগার্ড, ক্যাপ্টেন বইলো, লেফট্যানেট সিম্সন; লাট কাউন্সিলের 
তৎকালীন সমর সদস্তের ভ্রাতুষ্পুত্র লেকট্যানে্ট শ্র্যাকেনযাকি। 
ডাক্কার কালভাট প্রভৃতি ইংরদ কর্সচারীগণও সেক্মাইতে ছিলেন । 


এদিকে মণিপুরে মহারাজ কুলচন্দ্র এবং স্তাহার সভাসদগণণড 
অত্যন্ত উদ্বিগ্রভাবে কালযাপন করিতেছিলেন । লাটসাহেবৈর 
নিকট তাহাকে মণিপুধের মহারাজ। বলিয়! এগ করিষার জন্য 
লিখিত পত্রের কোন জবাব তখনও তিনি পান নাই। অধিকন্ত 
শ্রচন্দ্র কতৃক সিংহাসন লাভের জন্য ইংরেঞজ সরকারের নিকট হস 
ঘন দরখান্তের খবরও তিনি পাইয়াছিলেন। এই সময় আনও 
একটি সংবাঙে তীহারা আরও শঙ্িত হইথ! উঠিলেন। লেনাপত্তি 
টিক্ন্্রজিৎ কলিকাত| হইতে তারযোগে সংবাদ পান “অনতিবিলঘেই 
মণিপুরে একটি বৃহৎ ব্যাস্ত শিকার কর! হইবে” (2১18165 0৪ 
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কলিকাতায় অবস্থিত টিকেন্দ্রঞ্জিতের কোন মণিপুরী বণ 
তাশ্থাকে খ্রইক়্প তার করিয়া সাবধান করিয়া থাকিবেন। এই 
সংবাদ ব্যভীত টিফ. কমিশনারের আগমনের ১৫। ১৬ দিন পূব 
হইতেই মপিপুরে নানারূপ গুজব রটিতেছিল। তগ্াধ্যে একটি 
ঠইঞ্ডেছে চিফ, কমিশনার ১৮ শত সৈগ্ঠসহ শ্রচজ্জরকে সঙ্গে লইয়া 
তাহাকে সিংহাসনে পুগঃস্থাপিত করার জন্য শীত্ইই মণিপুরে অসিতে- 
ছেন। ইই1 লইয়া রাজগরবাকে নান! জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। 
এদন্বন্ষে পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট বিগ্ঠাসবিদি করিয়া 
উদ্কা্া, কোন খবর বাদিতে পারেন সাই! মণিধুঃ সরকার 
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তাহাদের নিজন্ব সংবাদদাঁতাব মারফত সসৈগ্ঠ চিফ. কমিশনারের 
আগমনের সংবাদ পাইযাছিলেন-_কিন্তু শুর€ল্দ্র যে সেই সঙ্গে ছিলেন 
না- তাহা তাহাব। বুঝিতে পাবেন নাই; তাহাদের ধাবণা হইয়া 

ছিল শৃবচন্দ্রও অবশ্তই সেই সঙ্গে আছেন। শৃবচন্দ্রকে মণিপুবে 
গুবেণ করিতে বাধ! দিবার জন্য মহারাজকুমার অভৌন্নার অধীনে এক 
হাজার সৈন্য পাঠান স্থিব কব! হইল। গ্রীমউড সাহেব ইচ্ঠা! জানিতে 
পারিয়৷ মহারাজ কুস্চন্্রকে তৎক্ষণাৎ এই বিপদঞ্জনক সঙ্বল্প ত্যাগ 
করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে মহারাজ কুলচন্দ্র তাহাকে জানাই- 
লেন “ব্রিটিশ সৈচ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কব। তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, কেবল 
শৃবচন্দ্রকে বাধ! দেওয়াই তাহা?দর একমাত্র লক্ষ্য ।” মহারাজ কুলচন্্র 
শ্রচন্্র সম্বন্ধে বথার্ঘ খবর সংগ্রহের জন্য তাহার কেরাণী বাবু বামা- 
চরণ মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতায় গোলাপসিং নামক জনৈক বিশ্বস্ত 
মণিপুরীর নিকট তার করিতে নিদে শি দিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি 
নিজে চিফ কমিশনারেব নিকট পত্র লিখিলেন--“তিনি শুনিয়াছেন 
কমিশনার ভুঁতপূর্ব মহারাজ। শুরচন্দ্রকে লইয়া আমিতেছেন এবং 
তাহার সহিত অনেক ব্রিটিশ সৈম্ত আছে। এসকল কথা যথার্থ 
কিন 1” তহত্তরে চিফ. কমিশনার জানাইলেন যে "শুরচন্্র তাহার 
সহিত নাই। আর বনু সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে থাকার বিষয়ে তিনি 
ভারত গভর্ণমেপ্টের ছুকুম প্রতিপালন করিতেছেন।” ইতিষধ্যে 
কলিকাতা হইতেও তার সংবাদের উত্তর আসিল--“শুরচন্দ্র কোথাও 
যান নাই-.পুর্বের মত কলিকাঙাতেই রহিয়াছেন।” 


ই১ে মার্চ সেকৃমাই হইতে চিফ. কমিশনার মঙ্কারাজকে এইরপ 
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পত্র লিখিলেন__“আমি কল্য প্রা,ত ১০টার সময় মণিপুর পৌছিব। 
পৌছিবার অনতি পরেই রেসিডেন্দিতে একটি দরবার করিব। 
তাহাতে আপনি সমস্ত ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণের সহিত উপস্থিত হইবেন। 
আমি সেই দরবারে ভারতের রাজপ্রতিনিধির একখানি পত্র 
আপনাকে দিব” (বঙ্গানুবাদ )। চীফ. কমিশনারের পত্র পাওয়ার 
পর মহারাঞ্জ কুলচন্দ্র পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট জানাইয়াছিলেন 
_-২১শে তারিখ একাদশীর টউপবাসের পর ২২শে দ্বাদশীর পারণ 
এইজন্য এ দ্রিন বাদ দিয়! ২৩শে তারিখ দরবারের দিন ধার্য করিলে 
তাহাদের পক্ষে হবিধা হয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট তহুত্তরে বলিয়া 
পাঠাইলেন চীফ. কমিশনারকে দরবারের কাজ শেষ করিয়া শীঘ্রই 
টাম্বু যাইতে হইবে --সেইজন্য তাহার ইচ্ছানুসারে এ দিনই দরবার 
বসিবে; উপরস্ত চিফ. কমিশনারের আদেশের নড়গড় করিবার 
কোন ক্ষমত। তাহ!র নাই। 

নিদিষ্ট দিনে চিফ. কমিশনার কুইণ্টন সাহেব মণিপুরের রাজ- 
ধানী ইন্ফালে আসিয়! পৌছিলেন। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ হুইদল 
সৈশ্তসহ ইন্ফাল হইতে ৪ মাইল দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে সম্বঘন! 
করিয়। 'আনিয়াছিলেন। রাজধানীতে তাহার স্ম্মানঃর্থ যথাবিধি 
ভোপধুনি সহ মহারাজা ও তাহাকে যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা করিলেন।, 


চৌদ্দ 
স্বাধীনতা যুদ্ধ 


দরবারের বিকলতা ৫--চিফ কমিশনারের আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই রেসিডেন্সির ভিতরে স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রহবী নিযুক্ত করা 
হইল। যাহাতে দরবারের শেষে টিকেন্দ্রজিংকে গ্রেপ্তার করার 
সময় তিনি কোন রকমে পলাইয়া যাইতে না পারেন। ভারত 
সরকারের নির্দেশপত্র মণিপুরী ভাষায় অঞ্ুবাদ করার জঙ্য রসিক 
লাল কৃ এবং একজন মণিপুবী অন্ুবাদকের উপর ভার দেওয়। 
হইল। নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজ কুলচন্দ্র সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ এবং 
অন্যান্তক রাজভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ রেসিডেছ্সির বহ্ির্ধারে আসিয়া 
পৌছিলেন। কিন্তু তখন পর্যস্তও অনুবাদ কাধ্য শেষ ন! হওয়ায় 
তাহাদিগকে সেখানে দাড়া করাইয়া রাখা হইল। এইভাবে আধ- 
ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। একজন দেশীয় রাজ্যের নৃপতির 
পক্ষে তাহারই রাজ্যে অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীর বাড়ীর সম্মুখে 
এইভাবে দাঁড়াইয়া থাক। অত্যন্ত অম্ধাদাকর। চিফ কমিশনারের 
মত একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর নিকট হইতে এইরূপ ব্যব- 
হার অত্যন্ত অগ্রত্যাশিত। সরকারী কর্মচারীদের এইরূপ অবশ 
এবং তাচ্ছিল্যকর বাবহারে সাধারণ লোকের মনও বিছিষ্ট হইয়া 
অনেক চরম অগ্রীতিকর ঘটনার ন্জ্রপাত হয়। মণিপুরেও মহারাজা 
এবং তাহার ভাইদিগকে এইভাবে বাহিরে দাড়া করাইয়া না রাখিলে 
বিনা রক্তপাতে ইংরেজ সরকারের কাজ হাসিল হইত এবং ইরে্জ 
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কর্মচারীদিগকেও নিজেদের কৃতকগের চরম ফল ভোগ করিতে 
হইত না। 

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের মন পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিল। 
রেসিডেন্সির বাহিরে দাড়ায় থাকাকালে তিনি দরবার গৃহের 
চারিদিকে এবং অন্থত্র সশস্ত্র প্রহরীদের অবস্থান পক্ষ্য করিয়া 
তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়। গেল। শুন৷ যায় কিছুদিন যাবং 
তাহার শরীর নুস্থ ছিল না। সেইজন্য প্রখব বৌদ্রে বেশীক্ষণ 
দাড়াইয়া থাকিতে না পারায় আধ-ঘণ্টা পর তিনি নিজ গৃহে 
ফিরিয়। গেলেন। অভৌন্না-ও তাহার অন্ুগমন করেন। মহারাজ 
এবং তাহার অপরাপর ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণ দুইঘণ্টা দাড়াইয়। 
থাকার পর রেসিডেব্সি গৃহে প্রবেশের অগ্ুমতি পান । টিকে 
জিংকে না দেখিয়! গ্রীমউ্ড সাহেব তাহার অনুপস্থিতির কারণ 
জিজ্ঞাসা করেন। তাহাকে সমস্ত কথা জানান হইলে ছিনি 
সেনাপতিকে আসিবার জন্য খবর দিতে বলেন। তাহার কথামত 
আয়াপুরেল টিকেন্দ্রজিতের নিকট গেলেন। প্রায় ২॥* টার 
সময় তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন--টিকেন্দ্রজিতের শরীর 
অত্যন্ত অনুস্থ থাকায় তাহার পক্ষে আস! সম্ভব ,নয়। টিকেন্দ্রপ্গিং 
জগ্জণস্থিত থাকায় সেদিন দরাবার স্থগিত রাখিয়। মহারাঞ্জকে 
টিকেন্রুজিং এবং তাহার অন্তান্ ভাই এবং মন্ত্রীগণসহ পরদিন সকল 
*ট্রারু সময় আসিতে বলা হইল। গ্রীন লাহে এরগা 
বিলেরভাবে জানাইয়া দিলেন যে টিকেজ্সজিংকে ছাড়া দরঘার 
ঝুইবে।ন গবং ভাত লর্যারের বিগিও প্রাণ বরা. হইবেন 
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মহারাজ নিজে তাহার অগ্তান্য ভাইগণের সহিত পর দিন দরবারে 
উপস্থৃতি হইবেন বলিয়া জানাইলেন ; কিন্তু টিকেন্্রজিৎ সম্বন্ধে 
কোন প্রতিশ্তি দিতে পারিলেন না; তবে তাহাকেও সঙ্গে 
আনিহে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এইভাবে সমস্ত দ্রিন নষ্ট 
কবিয়া মহারাজা বেলা ৩ টার সময় প্রাসাদে ফিরিয়। আসিলেন। 


গ্রীমউড সাহেব বসিকবাবুক সঙ্গে লইয়া সেইদিন বেল। ৫ টার 
৯ ।য এব পরদিন ( ২৩ শে মার্চ) সোমবার ) ভোরে আরও একবার 
টিকেন্দ্রজিতেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা কবিয়া বিফল হন। 
দরবারের জন্য নির্দিষ্ট সমায়ও কেহ আমিলেন না। মহারাজা 
লিখিয়া পাঠাইলেন--“অসুস্থহ। হেতু যুববাজ (সেনাপতি টিকেন্দ্র- 
জিৎ) আসিতে অক্ষম; যুবরাজ ব্যতীত আমার যাওয়া বিফল 
বিবে১নায় আমিও আমিলাম না। অন্ুগ্রহ করিয়া ভারত সরকারের 
নির্দেশ জানাইলে বাধিত হইব।৮ বেলা একটাব সময় টিকেন্দ্রজিতের 
ভাবগতিক জানিবার জন্য বসিকবাবুকে পুনরায় পাঠান হইল। 
তিনি ৪ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিয়াও তাহার সাক্ষাং না পাইয়। 
ফিরিয়া আসেন। সেইদিন রাত্রে রোসডেন্সিতে এক নাচে মহারাজ। 
এবং ভাহার ভাইগণ সকলেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্ত চিক 
কমিশনার যখন বুঝিপেন টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদের কোন ফাঁদেই পা 
দিবেন না তখন মিঃ গ্রীমউড, লেঃ মিমসন এবং রসিকবাধুকে গঙ্গে 
লইয়া! ভারত গভর্ণমেন্টের নির্দেশ পত্রসহ নিজেই রাজ প্রাসাদের 
দরবার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে সমুটিভ অভ্ার্থনানির 
পর তিনি মহারাজের হাতে নির্দেশপত্র দিলেন। পত্রে মর্মার্থ 
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ছিল--“ভারত গভর্ণমেন্ট কুলচন্দ্রকে মণিপুরের মহারাজ বলিয়া 
স্বীকার করিজেন। কিন্তু ছুর্যবহারের নিমিত্ত টিকেন্দ্রজিংকে 
নির্বাসিত করা আবশ্যক বলিয়। স্থিব করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বেই 
তাহাকে ইংরেজ কর্মচারী হস্তে অর্পণ করিতে হইবে ।% 

মহারাজ! কিছুক্ষণ ইতস্তত: করিয়। বলিলেন--”“সকল মন্ত্রীর 
মত ব্যতীত তিনি যুবরাজকে বন্দী করিতে অক্ষম” মহারাজের 
নিকট তাহার ( টিকেন্দ্রজিতের ) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চাওয়। হইলে 
একই কারণে তিনি অসম্মত হন। তখন তাহাকে মন্ত্রীবর্গের সহিত 
পরামর্শ করিবার জনা আধঘণ্ট। সময় দিয়া চি কমিশনার পুনরায় 
রেনিডেন্সিতে চলিয়! গেলেন । মহারাজের জরুরী আহবানে সকলেই 
আসিয়া তাহার বিশেষ মন্ত্রণ। কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজ কেরাণী 
বামনবাবু কতৃক সরকারী আদেশ পত্রের মণ্ার্ঘ বুঝাইয়। দেওয়ার 
পর মহারাজ! সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। টিকেন্্রজিংও 
সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিলেন--“্যদদি 
শ্রেয়; বিবেচনা করেন তবে আমি আত্মসমর্পণ করিতে গ্স্তত আছি।” 
কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীগণ চিফ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়া 
ফলাফলের জনা অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। সেই অনুসারে 
মহারাজ! চিফ কমিশনারকে লিখিলেন--“আমাকে মহারাজা বলিয়া 
খ্বীকার করাতে কৃতজ্জচিত্তে আপনাকে ধনাবাদ দিতেছি । যুবরাজ 
টিকেন্দ্রঙজিৎ এখন অত্যন্ত অনুম্থ। ভিনি আরোগ্য লাভ করিলে 
কাহার দেপক্যাগের কখ! আপনাকে লিখিবু ।” 

এ্রীমউড সাহেব রসিকবাবুর সঙ্গে তখনও দরবার গুহে অপেক্ষা 
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করিতেছিল্ন। তাহার নিকট সেই পত্র দেওয়া হইলে তিনি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অবিলম্বে টিকেন্দ্রিতের গ্রেপ্তারী পরওয়ান। 
পিতে বলিলেন। মন্ত্রীগণ তাহাকে এধাত্রা চি, কমিশনারকে নিবৃত্ত 
করিবার জন্য বিষ্তর অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন। এই 
সময় খবর আসিল মহ'বাজের অনুরোধে টিকেন্দ্রজিৎ সওয়! পাঁচটার 
সময় গ্রীমউড সাহেবে সঙ্গে দেখা কবিতে সম্মত হইয়াছেন । 
অনতিবিলাগ্থই টিকেন্দ্রজিৎ ডুলিতে চড়িয়া৷ দরবার গৃহে আসিয়। 
পৌছিলেন। গ্রীমউড পাহেবেরও তখন তাহাকে দেখিয়। পাড়িত্ত 
বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি তাহাকে ভারত সরকারের ইচ্ছ! 
অনুসারে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে খোলাখুলিভাবে 
বলিলেন। টিকেন্দ্রজিং-_ মণিপুর র'জ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
ব্রিটিশের এইভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার, কোথায় তাহার অপরাধ, 
ইত্যাদি গীতি” প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এবং মণিপুরে তাহার জ৭্প্রি- 
য়ঙার কথ। স্মরণ খরাইয়! দিয়! তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ 
সরকারকে এই অনিষ্টকর কাধ্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ 
করেন। অবশেষে বলিলেন--যদ্দি প্তান্তই তাহাকে দেশত্যাগী 
হইতে হর তবে মহারাজা এবং মন্ত্রীবগের পরামর্শ অনুসারে হুস্থ 
হওয়ার পর তিনি নিজেই যাইয়া ইংরেজের নিকট ধর! দিবেন। 
এইরূপ কথাবার্তার পর গ্রীমউ্ড সাহেব রেধিডেম্দিতে ফিরিয়! 
জসেন। 


গ্রীমউড সাহেব চলিয়া আদার পর রেপিডেন্সী হছতে রাজী. 
সাদে খবর দেওয়া হুইল প্কাল' প্রাতে কমিশনার সাঙে ঈওয়ানা 
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হইবেন--তাহার জিনিষপত্র বহিবার ভগ কুলির দরকার” হইছা 
দ্বারা বুঝানর চেষ্টা হইল পুর্বে যে চীফ কমিশনারের টামু যাইবার 
কথ! বলা হইয়াছিল, ২৪শে তারিখ যেন তাহাই হইবে। এইভাবে 
বুদ্ধিমান টিকেন্দ্রজিতের চোখে ধুল! দেওয়া সম্ভব হইল ন|। 
চিফকমিশনারের আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই গোলযো- 
গের আশঙ্কায় তাহার আদেশে রাজ্যের সমস্ত 'মাগ্নয় অস্ত্র এবং 
প্রয়োজনীয় রসদাদি রাজপ্রাসাদে ভিতরে মজুত করিয়া রাখা 
হইয়াছিল। গ্রীমউড সাহেব গোপনে খবর পাইয়াছিলেন-. 
টিকেন্দ্রজিং তাহার বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীরের মধ্য সৈন্ু মোতায়েন 
করিয়াছেন। ম্তত্রাং বলপুর্বক তাহাকে গেপ্তার করিতে চেষ্ 
কৰিলে যে প্রবল বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা সকলেই 
বুঝিয়াছিলেন। মণিপুরী সৈশ্তগণ রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবে 
একপ-গুজবও শোনা যাইতেছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থ! হিসাবে 
রেসিডেক়্ি রক্ষার জন্য কড়। পাহারার ব্যবস্থা করা হইল । 
টিকেন্্রজিংকে কৌশলে আপন মুঠার মধ্যে না পাওয়ায় কুইন্টন 
সাধ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইয়াই ছিলেন, ভাহার উপর এইসব জলরৰ 
শুনিয়া তাহার আক্রোশের মাত্র! আরও বাড়িয়া গেল। ফোম 
দেশীয় পোক এইভাবে ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অমান্ত কিয়! 
চলিবে ইহ! তাহার কল্পনারও অতীত। ভ্তিনি অবিলন্গে সামরিক 
বর্মচায়ীনের এক গোপন বৈঠকে তাহার সন্বল্প ব্যক্ত করেন। তাঁহার 
সঙ্গে গাত্র উশঙ্ঠ শুর্থা দৈনা আপগিযাছিল, 'রেসিডেফির বধীনে 
ঈৈচ্ঠ' সংখা?ও  একশতের কিছু; কম ছিল? বঙগঞেম়োগ করিতে 
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গেলেই মণিপুরের রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বাধ! অনিবার্ধ, সৃতরাং এই 
অন্প সংখ্যক সৈম্যের দ্বার! কার্য সিদ্ধি হইব কিনা প্রশ্ন উঠিলে-_ 
একজন অফিসার বলিলেন শিলচর হইতে যে ২ শত সৈহ্া আঙলিতেছে 
তাহার্দের গন্য অপেক্ষা কর! কর্তব্য বলিয়! অভিমত প্রকাশ করেন 
কিন্তু কুইণ্টন সাছেবের মনে ইংরেক্ত অফিসার কতৃক পরিচালিত 
সৈন্যের ক্ষমতার উপর অবিচলিত আস্থ। ছিল। তাহার ধারণ। 
ছিল তাহাদের এই মুষ্টিমেয় সৈম্তের সম্মুখে শত শত মণিপুরী সৈম্ 
লোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভালিয়া যাইবে । কুইণ্টন সাহেব কোন 
কথায় কর্ণপাত না করিয়া! শ্ষরান্ররে টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী চড়াও 
করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির করিলেন। 


রেসিডেন্সির মণিপুরী কম্মচারীগণ বিপদের আশঙ্কায় কোন 
ছুতায় (সধান হইতে বাহির হইয়। গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। 
রেসিডে্সির প্রাঙ্গণের মধো রসিকবাবুব বাসা ছিল; তিনি নিজে 
যাইতে ন। পারিলেও পরিবারস্থ লোকজনকে অন্থাত্র পাঠাইয়! দিলেন। 
রেসিডেন্সির ডাক্তার লক্ষণপ্রসাদও তাঁহার পরিবার স্থানান্তরিত 
করেন। রাজকেরাণী বামন বাবু রাজপুরীর বহির্ভাগস্থ ঘেরার মধ্যে 
এক বাসায় বাস করিতেন। তিনিও যুদ্ধ অনিবার্য টের পাইয়া 
রাজ্জি ১১ টার সময় স্থানাস্তরে গমন করেন। ইহার্দের গতিবিথি 
লক্ষ্য করিয়া এবং গুগ্ুচরের সাহাযো প্রকৃত খবর সংগ্রহ করিয়া 
টিকেন্দ্রজিৎও তাহার কর্তব্য স্থির করিয়! রাখিয়াছিলেন। ইংরেজ 
ও মণিপুরের মধ্যে শীত্রই বুদ্ধ বাধিবে একথা বাক্যের মধ্যে কাহারও 
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অজানা রহিত না । আসন প্রলয়ের পূর্বে চারিদিক থম থম করিতে 
লাগিল। 

মণিপুরী সৈম্তগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই আশস্কায় 
সে রাত্রে রেমিডেজ্সিতে ইংরেঞ্জ কর্ম্মচারীগণ বিনিদ্র রজনী যাপন 
করিলেন। ইংরেজের পক্ষের সৈম্তগণ রাত্রি প্রভাতের বহু পৃধেই 
আদেশের অপেক্ষায় সজ্জত হইয়! রহিল। 
ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ_ 

১৮৯১ সনের ২৪ শে মার্চ মঙ্গলবার রাত্রি ৩: টার সময় লেঃ 
ব্র্যাকেনবারি, ক্যাপ্টেন বুচার ও লেঃ লুগার্ড গুর্থা সৈম্ের দ্বার। 
সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী ঘেরাও করিয়৷ ভিতরে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইলেন । সেনাপতির গৃহরক্ষী সৈনিকগণ তাহাছিগকে বাধা 
দেওয়ায় উভয় পের মধ্যে গুলি ছোড়াছুড়ি খারস্ত হয়। রাজপ্রালাদ 
হইতেও ইংরেজ পক্ষের উপর গুলি বি হইতে লাগিল! প্রাসাদটি 
পাচসারি গ্রাচার এবং তিনিকে গভীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় 
সেখানে প্রবেশ কর! তেমন সহজসাধ্য ছিলনা । প্রচুর বন্দুক এবং 
গোলাবারুদ ছাড়াও মহারাজার অধীনে ইংরেজ সরকারের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত ৪ টি মাউন্টেনগান ছিল। কিছুক্ষণ অনবরত গুলি 
বর্ষণের পর সেনাপতির বাড়ীটি ইংরেজের হস্থগত হয়। টিকেন্দ্রজিং 
আগের দিন রাত্রেই সপরিবারে রাজগ্াসাদে আশ্রয় গ্রহণ করি" 
মাঞিলেন। সেইজন্য তাহাকে গ্রপ্তরে কর! গেল না। 

আক্রমণের প্রথম দিকেই লেঃ ক্র্যাকেনবারি গুরুতররূপে 
আহত হইয়া রেপিডেন্সির ভিতরে হাসপাভালে নীঞ্ধ হন। সেই 
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দিনই মধ্য রাত্রিঠে তাহার মৃত্যু হয়। সেনাপতির বাড়ী দখলে 
আপিলেও যুদ্ধ থামিল না) বরংচ মণিপুরীদের জেদ আরও 
বাড়িয়া গেল। বেলা ১২ টার সময় মিঃ কুইপ্টন টেলিগ্রাফ অফিস 
যাইয়া খবর পান তার কাটিয়া ফেলায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। 
যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার সঙ্গে সজেই মণিপুবের সমস্ত থানায় খবব চলিয়। 
খিয়াছিল। ম্তুক্রাং বেসিডেন্সী হইতে ভারত সরকাগের নিকট 
খবর দেওয়ার কোন উপায়ই রহিল না। এদিকে ইংরেজ পঙ্ষে 
অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়া! আসিতেছে | রঙসিকবাবু বেগতিক দেখিয়! ইরেংবমে 
যাইয়। আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২ টার পর হইতে পার্শ্ববর্তী বস্তি 
হইতে রেসিডন্দির উপর আক্রমণ আরম্ত হয়। ক্যাপ্টেন বইলে৷ 
কয়েকজন সৈন্য সহ সেখানে যাইয়া--বস্তিগুলিতে আগুন ধরাইয়। 
দেন। কিন্তু তাহাঠেও বিশেষ লাভ হইল না। সূর্য যতই পশ্চিমে 
হেলিয়া পড়িতে লাগিল--রেসিডে্সিব উপর আক্রমণের তীব্রতাও 
ততই বাড়িতে লাগিল। ৪২ টার সময় সেনাপহির বাড়ী হইতৈ 
সমস্ত সৈন্য উঠায় আনিয়া! রেসিডেম্সি রক্ষায় নিযুক্ত কর! হয়। 
মিঃ কুইন্টন, কর্ণেল ক্ষীনে ও মিঃ গ্রীমউ আহত দিগকে সঙ্গে লইয়। 
মাটির নীচে ন্রক্ষিত কুঠখীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত 
রেমিডেজিতে ইহাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। সন্ধ্যার দিকে 
অবস্থ' আরও শোচনীয় হইয়া! উঠে। টিকেন্দ্রজিংকে গ্রেপ্তার করার 
দুরাশ। ত্যাগ করির। তখন আত্মরক্ষার সমস্যাই বড় হইয়! দেখাদেয়। 
গ্রীসউড় লাহেব কাছাড়ে পলাইয়! যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্ত 
বিঃ কুইপটনের তাহ মনঃপুত ন। হওয়ায় ভিনি যুদ্ধ থাসাইরা 
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মঙগারাজ্তার সঙ্গে আপোষের আলোচন। াবস্ত কর: স্থির করিলেন। 
ইংরেজ পক্ষ হইতে যুদ্ধ বিরতির সঙ্কেত ঘোযিঙ হইল । টিকেন্দ্র- 
জিতের নির্দেশে মণিপুরাগণও যুদ্ধ বন্ধ করিল। মিঃ কুইপ্টন 
মহারাঞ্জেণ নিকট চিঠিতে জানাইলেন “আপনি শি সতত আমাদের 
উপর আক্র'ণ বন্ধ করিখ্নে এবং 'টপিগ্রাকেদ 1 মেরামত করিতে 
দিয়া গভর্ণর জেনা,রলের অভ্িপ্রাথ জানিবাৰ " ৬ ঠাহার নিকট 
সংবাদ পাঠাইতে দিৰেন ?” ( বঙ্গাগ্ুণাদ )। ভিছুওর মহাগাজ 
বা'শাতে লিখেন'"*-* আপনাদের সহিত দুদ্ধ ক বার ইচ্ছ। আমার 
কখনই ছি” না কিন্তু আপনাদের পন্ষীধ সৈনেবা। সবাগ্রে আক্রমণ 
করায় আমার লোকের! আতত্মবক্ষার্থ যুদ্ধ কবিতে বাধা হুইয়াছে। 
আমার প্রানাদে উপস্থিত কেহই নাই এ £ং£ 1 ভাষ। পড়িতে 
ও বুঝিতে পারে। কিন্তু সমর স্থগিতের পরেই আপনার পত্র 
পাইয়া আমি বুঝিতেছি, যে মাপনি সন্ধি কারণে চাহেন। আপ- 
নাদের সৈন্য সামস্তেরা যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করেঃ তবে একসুহ্ত 
মধে;ই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তত আছি |” 


আগর দিন রাত্রে সপরিবা'র বামাচবণ বাবুর স্থানান্তরে 
গমনের কথা পূর্বেই বলা হইযাছে। বাত্রি ৯২ টার সময় তাহাকে 
আনাই ইয়া সেই চিঠির তর্জম। করান হয়। বামাঁচরণ বাবু কিছুক্ষণ 
পর আরও একখানি পত্রের আনুবাদ করিয়াছিলেন ; তাহার মর্স 
এইরাল, ছিল আমর! বিষম ফাদে পড়িয়াছি তাহারা আমাদের 
কন্ুকাদি চাহিতেছে।” এই কথাগুলি একটুকরা কাগজে, পেলে 
মৃষ্া”" শিরোনাম ও দল্তখত নাথাকায়, কে কাহাকে লিখিতেছে 
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বুঝা যায় না। অবস্থ! দৃষ্ট মনে হয়- মহারাজের পত্র পাওয়ার 
পর ইংরাজজ কমচ!রীগণ উহ লিখিয়! সেকমাইএর তার আফিসে 
উইলিয়ামস্‌ সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন। তাহা পাইলে 
তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট খবর দিতে পারিতেন। কিন্তু সেখানি 
মণিপুবীদের হাতে পড়ায় তাহাদের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধই হইল না 
উপরন্তু ই'রেজ পক্ষের দুর্বলতা মণিপুরীদের নিকট আরও বিশেষ 
ভাবে প্রকট হইয়া পড়িল। মহারাজেগ পত্র পাওয়ার পর মিঃ 
কুইণ্টন অন্যান্ত অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! মহ্ারাজও 
টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সাক্ষাতভাবে আলোচন। করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়ার পর মিঃ 
কৃইণ্টন, কর্ণেল স্কানে, মি: গ্রীমউড, লেঃ সিমসন ও মিঃ কসিন্স 
এই পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী একজন সিপাহী সহ রাজপ্রাসাদের 
দিকে চলিলেন। 


শোচনীয় হত্যাকাণ্ড--দরবার গুহটি তখন বন্ধ থাকায় কেল্লার 
ভিতর প্রাঙ্গণে সভা বসিল। কিছুদ্ুরে বিস্তর মণিপুরী সৈশ্ 
এবং সাধারণ প্র নানারূপ কাণাঘুষ। করিতেছিল। দরবারের 
ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব । প্রায় আধ ঘণ্টাকাল 
নানারূপ কথাবাত। হইল। টিকেন্দ্রজিৎ অস্ত্র ত্যাগের কথাই 
বার বার জোর দিয়া বলেন। অবশেষে কাল প্রাতে পুনরায় 
আলোচন। করার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়৷ সাহেবগণ রেলিডেজিতে 
যাওয়ার জগ্য রওয়ানা করিলেন। টিকেন্দ্রজিংও তোপখানার 
দিকে চলিলেন। অমনি চারিদিকে গোলমাল আরম হয়! 


মণিপুখের ইতিহাস ২৫৯ 


গেল। গ্রীমউড সাহেব তাহাদিগকে নিবাপদে রেসিডেঝ্গিতে 
পৌছাইয়! দিবার জন্ত মন্ত্রী আওভীন্াকে অনুরোধ করিলেন। 
অভৌন্না টিকেন্দ্রজিতেব অন্ুমতিক্রমে সাহেবদিগকে সঙ্গে লইয়। 
চলিলেন। যেই মাত্র তাহাবা ফটকের মধ্য দিয়া বাহিব হইলেন 
অমনি বিক্ষুব্ধ জনতা! মার মার কাট কাট শবে সাহেবদের উপর 
বঁপাইয়া পড়িল। লে: সিমসন মন্তূকে তরবারিব কঠিন আঘাতে 
আহত হন। মহারাঁজেব জমাদার যাত্রাসিং আসিয়া তাহাকে 
রক্ষা করে। অডৌন্না তখন তাহাদিগকে দরবার গৃহের দিকে 
লইয়া! চলেন। দরবার গৃষ্কের ধাপের নীচে একজন মণিপুরীর 
বর্ধার আঘাতে গ্রীমউড সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্মুখে পতিত 
হন। সেই ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যাত্রাসিং সাহেবদিগকে রক্ষা 
করিবার জন্য দরবাব গৃহের বন্ধ দরজা জোরে ধাক মারিয়া 
খুলিয়া ফেলে। এদিকে ভয়ানক গোলমালের শব শুনিয়। 
টিকেন্দ্রজিৎ ঘটনাস্থলে আসিয়। মন্ত্রী অতৌন্নীর উপর অবশিষ্ট 
সাহেবদ্দিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য আদেশ দেন। সেই 
অনুসারে ৮ | ১৭ জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দরবার 
গুহে রাখা হুইল। 


বদ্ধমন্ত্রী থাঙ্াল জেনারেলও সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সভার শেষে তিনি তোপখানায় চলিয়া যান। সেখানে একজন 
পুরশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ মণিপুরী তাহার সঙ্গে ' সাক্ষাৎ করিয়। সাহ্ষে- 
দিকে হত্যা করিতে বলে। বহুকাল যাবৎ মণিপুরীগণ আপ্তবাক্য 
খারাপ শুনিয়া আসিতেছে “মণিপু-র খিষম যুদ্ধ বাধিবে সে সমস্ব 


২৬৭ মণিপুবেব ইতিহাস 


৫ জন শত্রুণ শোশি* দোবাদেছ্যে উৎসর্গ এবং তাহাদের পঞ্চমূণ্ড 
একন্ে। এটি খাস্প প্রোথিত করিতে ৮ পারিলে কিছুতই 
মতা হইবে না” বৃদ্ধে কথা শুনিয়। থাঙ্গাল জেনাবেল ইতভাত 
করিতে লাগিলেন। ই“ব্জে কমণগারীদের আচরণে তিনি পূর্ব 
হই/তউ তাঁশ্াদখ উপর অতান্ত রক্ত ভিলন । তখন এইভাবে 
খাপ বাধ শ্রবেচিত ন্যায় "তন ঠিশাহিত উানশুন্য হইয়া 
উসন নামক গমাদাব - সাহেবিগকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। 
উদব কি বাখখ পঝি”” না পাবিয়া যাত্রাসিংকে সঙ্গে লইয়া 
যুবরাম্জব নিকট যায়! এই শাদেশের কথা জানাইল। যুবরাজ 
ইছ| শুন। আনি ০শাপথানায আহা থাঙজাল .জনা'বলকে 
এইকঝপ সধাবহ কাধ হইতে নিবৃত্ত হইচত বলিলেন । এ সম্পর্ক 
টগ্ডযেব "শ্প্য ' শুর তকবিতর্ক ঠয। শুনা যায অহুস্থ অবস্থায় 
সমভ্ভ [দল টিবেসজিত বদ্ধ করিষ। অত্যন্ত ক্রান্ত হইয়। পড়িয়া 
ছিলেন। রত্রিও তখন কম হয নাই। থাঙ্গাল জেনারেলের 
সঙ্গে তর্কবিতার্কব অব্যপহত প্বেই তিনি ভোপখানাব মধ্যে 
শিদ্র( যান। এই সুযোগে থাঙ্গাল জেশাবধেল য়েত্ধোইবা নামক 
সর্দার চাপরাশিকে ডাকিয়া সাহবদিগকে ঘাতক হস্তে সমর্পণ 
করিবার জন্য যুববাজের ( টিকেঞ্রজিতের ) আদেশ তইয়াছে 
এক্টরূপ বলিজ্গেন। যুবরাজ তখন দেই গৃহেই নিদ্রিত ছিলেন $ 
হৃতরাং সে থাঙ্গাল জেনারেলের কথায় বিশ্বাস কতিয়! রাজকীর 
ঘাতককে ডাকাইয়া আনাইয়! সাহেবদিগকে শুঙ্খলাবন্ধ অনস্থার 
তাহার নিকট সমর্পণ রুরিল। লাহেবদের সঙ্গে এক শিব 


মণিপুর়ের ইতিহাস ২) 


বাদক গুর্খ। লিপাহীও ছিল, সেও রেহাই পাইল না । তাহাদের 
সকলের মস্তক ছেদ? করিয়া একটি খাদে প্রোথিত করা হইল। 
এইভাবে প্রচলিত বিশ্বাম অনুযায়ী কার্ধ হইত দেখিয় ক্ষুদ্ধ 
মণিপুরীগণ পরম আহলাদিত হইল। 


রেসিডেল্সি পরিত্যাগ ও ফাছ'ড়ে পলায়ন মিঃ কুঈন্টন 
প্রভৃতি অনেক্ষণ পু.বণ পাজ্বাড়ীতে গিয়াছেন; এদিকে রাত্রি 
১২টা বাজিয়া যায় কিন্ত তখন পর্যন্তও রোস'ডন্সিতে তাহাদের 
সম্বন্ধেকোন খবধ আসিয়! পোছিল না। ১২টার সময় রাঞ্বাটি 
হইতে একজন উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল--«টিফ কমিশনার ও হাহার 
সঙ্গীগণ আর ফিরবেন ন|।” সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় নন্দ্ুকের আওয়াজ 
আরম্ত হইয়া স্লে। রেসি ডন্নিতে মকলেই মনে করিল চিফ 
কমিশনার প্রভূনিকে বন্দী করি! রাখা হইয়াছে; অতএব সন্ধির 
আর কোন সম্ভাবন! নাই । অবির* প্রচণ্ড গুলি বর্ষণে বেসিডেছির 
বিতিন্ন অংশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িভছিল। রেস্/িডক্ষিতে থাকিয়া আত্ম" 
রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়! গ্রীমউড পত়ী, ক্যাপ্টেন বইলো. 
ক্যাপ্টেন বুচার, লেঃ লুগার্ড ও মিঃ উডস্‌ ছুইশত গুর্থাসৈম্ত সহ 
গোপনে রেসিডেন্সি ত্যাগ করিয়৷ কাছাড়ের পথে রওয়ানা ইলেন। 
মণিপুরীগণ ইচ্ছ! করিয়াই হউক অথবা পলায়নের খবর ন! পার্ড- 
রাতেই ছউফ--তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন করে নাই। তাহাদের 
পল্লায়নের পর রেসিডেন্সি হইতে কোনরূপ বাধ! না পাওয়ায় 
মপিপুরীগণ সেখানে ঢুকিয়! ঘাবতীয় দ্বিনিষপত্র লুটপাট করিয়া রী 
আবম খররাইয়া দিল। 


২৬২ মণিপুরের ইতিহাস 


পলায়নরত ইংরেজ পক্ষায় অফিসাব ও সৈম্তগণ দ্দিবারাত্র 
পাহাড় ও জঙ্গলেব মধা দিয়! যথাসম্ভব সন্তর্প'ণ কাছাড় অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিল! পথে ক্ষুধা, তৃষ্ণ। ও শ্রান্তিতে সকলেই অত্যন্ত 
কাতর হইয়। পড়িয়ছিল ; স্থা!ন স্থানে মণিপুরীগণও তাহাদিগকে 
যথাসম্ভব নাজেহাল করিতে ছাড়ে নাই । কিন্তু নাগারা ইংরেজ 
পক্ষের সহায়তা ন। করিলেও নিরপেক্* ছিল। পুর্বে বল। হইয়াছে 
চিকমিশনারের মণিপু'র আগমন উ“'লক্ষে কাছাড় হইতে ক্যাপ্টেন 
কাউলের অধীনে ছুইশ5 গুর্গ। সৈন্য আনার কথা ছিল । পলায়নরত 
ইংরেজ পক্ষ তাহাদেগ সঙ্গে দেখ! হওয়ার আশায় অনবরত পথ 
চলিতে লাগিল । ২৬ছে তারিখ ছিগ্রহরে লাইমাতন পাহাডে সেই 
সৈন্যঙ্দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় "চারা স্বপ্জিব নিশ্বাস ফেলিয়। 
বাচে। ৩১শে মর্চ সকলে জিরিনদী পাব হইয়। ইংরেজ রাজ্যে 
প্রবেশ করে। 


২৩শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল, পর্ধন্ত মণিপুরের পলিটিক্যাল 
এজেন্সি হইতে কোন খবর না পাওয়ায়, এবং মণিপুর হইতে 
কোহিমাঁয় আগত ব্রিটিশ রাজ্যের বাবসায়ীদের নিকট নানা 
গুজব শুনিয়! ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িল। গ্রীণ 
পত্বী এবং তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতেই সরকার প্রথম নির্ভরযোগ্য 
খবর পায়--মণিপুর সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে চিফকমিশার ও 
পলিটিক্যাল এজেন্ট সহ পাঁচজ্জন ইংরেজ কর্মচারী বন্দী হইয়াছেন। 
তখন পর্যন্তও বহির্জগতে তাহাদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছায় 
নাই। ভারত গভর্ণমেন্ট অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মণিগুগের 


মণিপুরের ইতিহাস ২৬৩ 


বিরুদ্ধে ব্যপক মভিযাঁন চালানর ভগ্য নান। স্থান হইতে কাছাড়, 
কোহিমা এবং টামুতে প্রচুর সৈম্তা জামদানি কহিতে লাগিল। 
ইতিমধ্যে মণিপুবে লাংখাবাল নামক স্থানে অবশ্থিত জমাদার 
বীরবল নাগরকে।টির অধীন কতিপয় গুখণ সৈম্ত (4310 1181 
|7061205 ) সাহেবদের সঙ্গে শা যাইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে 
পথিমধ্য কয়েকটি থাঁন। পুড়াইয়া টামু'ত যাইয়া উপস্থিত হয়। 
সেখানে তখন লেঃ গ্র্যান্টের অধীনে ইংরেজ পক্ষেপ্ কিছু সৈম্ 
ছিল। তিনি ইংবেজ পক্ষের পরাজয় এবং সাহেবদের নিহত 
হওয়ার খবর শুনিয়া গ্রামইড পত্বা এবং অন্যান্ত সাহেবদের 
পলায়নে সাহায্য করিবার জন্ত ৬০ জন সৈন্য সহ ২৮ শে মার্চ 
মণিপুরের দিকে রওয়ান' হইলেন। এই অল্প সং্যক সৈন্ত দ্বারা 
তিনি থোবাল পধন্ত হগ্রসপ হইয়া প্রায় দেড় হাজার মণিপুরী 
সৈচ্যোর বিরুদ্ধে অসীম বীগত্ের সহিত ক্রমাগত ৮ দিন যুদ্ধ করি" 
য়াছিলেন। অবশেষে কর্ণেল প্রেসগ্রেভের (1155815%৩ ) নির্দেশে 
তিনি ৮ই এপ্রিল পশ্চাদপ্সবণ কবিতে আরম্ভ করেন। ফেরার 
পথে পালেল নামক স্থানে ৩।৪ গত মণিপুরী সৈগ্ভের সঙ্গে 
তাহাদের আরও একটি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তখন প্রেসগ্রেভের 
বাহিনীও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় মণিপুরীগণ পলাইয়। 
যাইতে বাধ্য হয়। 

ইতিমধ্যে মণিপুরের মহারাজের নিকট হইতে ভারত গভর্ণ- 
মেন্টের নিকট খবর আসে মিঃ কুপন গুভৃতি পাঁচজন সাহেব 
যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। শুনা যায় থাঙ্গাল গেনারেলের পরামর্শ 


২৬৪ মণিপুবের ইতিহাস 


অনুযাগী এইরূপ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল । তাহার পরই আবার 
খবর জাসে-- তাহার অঞ্জান্তে যুবরাজের ভাঁদেশে ইংরেজ বন্দীগণ 
নিহত হইয়াছেন (10051365978 | 50 5681 ৪ 150৩7 855108 
0১50 06 01:১01)515 1550 0550. 1001150. 11961155৩1৩ 
8181:60 01965 19০0 :1167) 10. 11৮ 08180 86 2151, 100৮ 8001 
৮8109 ০07)09050150 (177)96119 4700 ১510 01২29 1859 199500 
07001105160 1) 111৩ 19-0117519 275 0009718]) 51015001018 
1000৬৮15085 07 5০786101771], 0 মহ ৯০০৭ )। ইংরেজ 
পক্ষীয় লাকওন পোসডেন্সি পঞ্িত্যাগ করিয়। ৮লিয়। "গলে, পরদিন 
সকীপে খাবসায়। জানকানাথ বসাক, রসিকবাবু এবং এজেব্সির 
সঙ্গে যুক্ত অপবাপব 1বদেশী কমণারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়। 
কাগারুদ। করা হয়। টিকেন্দ্রজিৎ কয়েকধিন পবই তাহাদিগকে 
মুক্ত কবিয়া দন । 


ব্রিটিশ মেন্বোর মণিপুর অভিযান -.- 

ত্রিশ পক্ষে সমস্ত আয়োজন সম্পুর্ণ হইলে কোহিমা, কাছার 
ও টামু এই তিন দকহ,তে তিন দলে প্রায় ৭, ৮ হাজার সৈগ্য 
'পিপুবেব দিক এওয়ান। হইল। কোহিমা হইতে মণিপুরের 
রাজধানি হম্ফাপের দুরত্ব ১০৫ মাইল, টামু হইতে ৫০। ৬০ মাইল, 
কাছাড় হইতেও প্রীয় ৭০ | ৮* মাইল হইবে। মেজর কলেট এই 
বাহিনী ত্রয়ের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন 
নবনিযুক্ত পলিটিকা'ল এজে্ট মিঃ মেকেব। মের কলেট লে 
এপ্রিল সদলে কোহিম। হইতে যাত্র। করিয়াছিঙ্গেন। 


ফিপুরৈর ইতিছীল ২৬৫ 


মণিগুরের সাঞ্প্রঠিক ঘটনাবলী এবং ব্রিটিশের বাপক 
সমরায়োজনের কথ শুনিয়া! কাছাড়েব ৩০ । ৩৫ হাজার মণিপুরী 
মণিপুরের সাহায্যের জন্ত বদ্ধপরিকর হুইয়াছিল। ্রনহট, ঢাকা। 
শিলং, গোলাঘাট ও নবহীপ প্রভৃতি স্থানেও প্রবাসী মণিপুরীদের 
মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নান। 
কৌশলে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। ব্রিটিশ পক্ষের এই 
সমস্ত আয়োজনের কথা মণিপু'রও রাষ্ট্র হইয়াছিল। মেজর কলেট 
ষণিপুরে প্রবেশ করিবার পুর্বেই মহারাজ কুলচন্দ্রকে এক চিঠিতে 
জানাইয়াছিলেন - “এখনও যদ্দি ছুমতি ছাঁড়িয়। থাকে, তবে আর 
যুদ্ধ বিগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। আমাদের শরণাগত হইলে, 
আঁপনার অপরাধের বিচাব হইবে, তাহাতে আপনার প্রাণরক্ষা। 
হইবে কিন! জানিনা । কিন্তু প্রতিকূলতা করিলে, নিশ্চিতই 
আপনার প্রাণদণ্ড হইবে ।* (বঙ্গানুবাদ )। 


মেজর কলেট তাছার সঙ্গীয় বাহিনী সহ বিন! বাধায় মণিপুবে 
প্র্বেশ করিয়া রাজধানীর নিকটবতাঁ হইলে মহারাজা এক চিঠিতে 
তাহাকে জানাইলেন-_“ইংরেজ গতর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার 
ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না! এবং এখনও নাই। আর আপনাদের 
গরঠিরোধ করিতৈ পারি এমন শক্তিও আমীর নাই । ইংরাজ রাজের 
সহি পূর্বাপর আমীদের মিপ্রতা ও সন্তাব ছি্গ। অকণ্মাং তাহ! নষ্ঠ 
হওয়ায় আমি মন্মাস্তিক দুঃখিত হইয়াছি। এই সফল কারণৈ আঁঙগি 
এখচ বাবাধানী, ছাড়িয়া চলিলাদ । গঙ্ছে বদি সন্ধি কৃ।পন্রে নুবিধ! 
দেস্টি ভারেই আদার অধপদাগের লকিত দংক্ষাণ রুরিব ।” (বগা গুধাদ)। 


২৬ ঘিপুরের ইতিহাস 


কাছাড় হতে ব্রিটিশ বাহিনী ২৩শে এপ্রিল বিষুপুরের নিকট 
পৌছিলে তাহাদের সঙ্গে মণিপুরী সৈশ্যর সামান্য সংঘর্ধ হয়। 
২৫শে তারিখ টামুর সৈচ্ঠদল পালেল পৌছিলে মণিপুরী সৈন্য 
তাহাদিগকে প্রবল বাঁধ! দেয়। সেই যুদ্ধলেঃ গ্র্যাপ্ট স্বয়ং আহত 
ইন। অবশ্থ ইংরেজ পক্ষই শেষে জয়লাভ করে। তাহারা তখন 
সেখান হইতে থোবাল পৌছায়। এইভাবে একসঙ্গে তিন দিক হইতে 
আক্রমণ করিয়া মেজর কলেট ২৭শে এশ্রিল রাঞ্রধানী ইন্ষালে 
প্রবেশ করিয়৷ ব্রিটিশ পতাকা! উড়ায়। রাজধানী পতনের পুবেই 
মহারাক্জা, যুবরাজ টিকেন্দ্রঞ্জিৎ প্রভৃতি সকলেই সেখান হইতে 
পলাইয়া গেল্নে। সাধারণ লোকও প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল 
পলাইয়া গেল। মেজর কলেট রাজ প্রাসাদে নিজের ক্যাম্প স্থাপন 
করিয়। রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন_ “মভারাঁজ কুলচক্দ্রের 
রাজত্বকাল ফুরাইয়াছে। এখন ইংবাজ গভণমেন্ট মণিপুরের রাজ 
স্থানায়। যে-কেহ ইংরাজের কোনরূপ প্রতিকুলত৷ ব। কুলচন্দ্র, 
টিকেন্দ্রজিৎ বা থাঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির পোষকতা করিবে, 
তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর যে ব্যক্তি মহারাজ যুবরাজ প্রভৃতিকে 
ধরিয়া দিতে পারিবে, সে নিয়লিখিত হারে পুরস্কার পাইবে। 
মহারাজ ও যুবরাজ প্রত্যেকের ভণ্য পাচ হাজ'র টাক! করিয়া; 
থাঙ্গাল জেনারেলের জন্য ২ হাজার; সুবেদার নিরঞ্জণ দিং প্রভৃতির 
জন্য ১ হাজার টাক হিসাবে। ( বঙ্গানুবাজ )। 


রেসিডেম্িনি হইতে ইংরেজদের পলায়নের পর মণিপুরীগণ 
প্রতিহিংসাবশে সেখাদকার সমাধিগুলি অপবিত্র করিয়া রাখিয়াহিগ। 


মণিপুবের ইতিছাল ২৬৭ 


ক্রমে কুইণ্টন প্রভৃতি সাহেবদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইল। 
এই সনস্ত দেখিয়া ইংরেজ অফিসারদের রক্ত আরও গরম হুইয়! 
উঠে--কিস্ত শক্রুপক্ষ হইতে কোনবপ বাধ! না পাওয়ায় ইচ্ছামত 
গায়ের ঝাল মিটান গেল না। এদিকে দিনের পর দিন চলিয়া 
যাইতেছে তথাপি মণিপুরীপিগকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া 
জেনারেল কলেট পুনরায় ঘোষণা করিলেন--«আমর1 সকলকেই 
অভয় দিতেছি--সকলে আস্য়৷ নিজ নিজ গৃহে মুখে হ্যচ্ছন্দে 
বসবাস কর্ক। কেবল যাহারা গ্রীমউড প্রভৃতির হত্যায়) রেসি- 
ডেঙ্গি দাহ ও লুটনে ব৷ ইংরেজ সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কাধ্যে 
লিপ্ত ছিল তাহাদেরই অপরাধের বিচার ও যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান 
হইবে। জন্য কাহারও কোনরূপ অন্ষ্টি হইবে না।” এইরূপ 
আশ্বাস পাইয়া! ক্রমে সকলেই ফিরিয়! আসিঙ্ক। ইহার পর আরেক 
ঘোষণায় ৭ দিনের মধ্যে সকলকে সমণ্ড অন্ত্রশ্্র ইংরেজের নিকট 
অর্পণ করিতে বল। হয়। 


এদিকে সকলের আগে খাঙ্গাল জেনারেল ধরা পড়িলেন। 
মহ্থারাজ কুলচন্দ্র চাষ দকুকিদের গ্রামে আত্মগোপন করিয়া রহিয়া- 
ছিলেন। জনৈক বিশ্বাসধাতক মণিপুরী ইংরেঙজ্জের নিকট তাহার 
সন্ধান বলিয়া দেয়। তিনি তখন তাঙ্াদের হস্তে ধরা পঘিয়! 
রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ক্রেমে নিরঞ্জন সিং কাজেয় সিং অ্ো” 
না প্রভৃতি সকলেই একে একে ধর! পড়িলেন। টিকেন্্রজিতের 
তখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি রাজধানীর অতি নিকটেই 
আগাখোপন করিয়। ইংসেজের কার্ধকমাপ পক্ষ করিতেছিলেন। 


২৬৮ মণিকুরের ইতিহাল 


অবশেষে আতঙ্গজান নামক গ্রামে বলরাষ সিং নামক একজন 
মণিপুরী ম্যাক্সিস্ট্রেটের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন তি 
অত্যন্ত অন্বস্থ। সেখানে হই একদিন থাকার পর তিনি ইংরেজের 
নিকট স্বেচ্ছায় ধর! দেন। 

অপরাধীদের বিচার $-_টিকেন্দ্রজিতের গ্রেপ্ত'রের পর 
মণিপুরে ভারত সরকার কতৃক প্রত্ষিত বিচারালয়ে অপরাধীদের 
বিচার আরম্ত হম । টিকেন্দ্রজিংকেই সকল অনর্থের মূল সাব্স্ত 
করিয়। তাহার বিরুদ্ধে-- 

১। ভারত সাআজাত্ভীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, 

২। চারিজন ব্রিটিশ কর্মচারীর হত্যায় সহায়ত 

৩। নরহত্যা, 

এই তিনটি অধ্ভিযোগ আনা হয় অগ্ভান্যগণও অনুরূপ 

অভিযোগে অভিধুক্ত হন। ইংরেজ পক্ষে ৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ 
কর! হয়) তাহাদের মধ্যে ১০ জন মণিপুরী সহ চিফ-কমিশনারের 
সঙ্হী ছুইভন ইংরেজ সৈনিক কর্মচারী, একজন গুর্থ1 সিপাহী, 
বাবু রসিকলাল কুণ্ডু এবং রাজকেরামী ৰামাচরণ মৃখোপাখ্যান্ক 
ছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের পক্গে পাঁচজন মণিপুরী লাক্ষ্য ধু 
যুবরাজ টিকেন্দ্র্িৎ তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য জআদাববতের নিউ 
কাণ্ড হইতে উকিল আনারবার অগ্ুমড়ি চানিয়াছিলেন। জানা 
রাত তাহার দরধাছ ছাগ্রাহা ররিঞ। ওলন-এষে, পপির যি 
কাহাকেও পাগুয়া যায) তবে তাঙাতক এ কর্মে নিযুরা। ফাল? 
মণিপুর ধন জাদকীগাধ, বসাক দ্ধ. মঃগিচরগ, কাবু: ভির/রধাই 


মখিপুয়ের ইতিহাস ২৬৯ 


কাজের জন্য অন্ত কোন ইংরাজীতে অভিজ্ঞ লো পাওয়া ফা 
নাই। বিচার আস্ত হওয়ার দ্রইদ্দিন পর যুবরাজের ইচ্ছাসুসাযে 
ব্যবসায়ী জানকীশাথ বসাক তাহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। 
জানকী বাবুর খাইন শান্তর পড়াছিলন এবং তিনি কোন কালে 
আইন বাবসায়ে« সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
-*আমি বাবসাদার।.....উকিল নহি এবং কিরুপে ফৌজদারী 
মোকদ্দম! চালাইতে হয়, তাহার বিছু জানি না ইংরেজী লিখিতে 
ও পড়িতে জানি, কিন্তু ভাল ভাষা বে'ধ নাই। মণিপুরে ছুই বৎসর 
থাকায়, মণিপুবী ভাষা কতক শিখিয়াছি। বাঙ্গাল! আমার মাতৃভাষ। 
উ্দ,ও জানি।” 


টিকেন্দ্রঙিৎ প্রভৃতিকে ঘে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ 
দেওয়। হয় নাই এসন্বন্ধে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন মাই। জাঁন- 
কীবাবু তাহার এফিডেবিটে বলেন--“মণিপুরী সাক্ষীর! যাহ? জমি; 
ভাহ! দ্ুইতিম মিন্টি, কখনও বা আরও অধিকক্ষণ ধরিয়। বঙলিধাগথ 
পায়, পার্থলিংহছ মণিপুরী কথার ভার উর্দতে বলিত, এবং বরফায় 
পক্ষের তছ্িরকারী মেজ্রর মেজ্ওয়েল, তাহ! পুনরায় ইংরাজীতে 
কর্তা করিয়া আগ্রালতকে বুঝ ইতেন, মণিগুরে বিশেষ আধাগহত 
এইল়ংগ দাক্ষিগ্র একেহার লওয়া হইয্মাছিল, উহাতে সময়ে গনযে 
বড় গোলফোগ হইয়াছিল, পার্থলিংহের ছর্জম] যে ঠিক হইতেছেছা 
গাজর "আর্মি অনেকরার আদালতকে জাচাইয়াছিলান এবং বিগ 
দ্েক্ট জখ্যে এক ( খের রিয৬য়) অনেহাবার হা পুল 
ধরিয়া ছিযোর-(৮: কিন, এটরপ ফুল সর্জফারউপর, ভিডি হিরারি 


২৭৪ মণিপুরের ইতিহাস 


মণিপুরের বিশেষ বিচারালয় টিকেন্দ্রজৎ, থাঙ্গাল মেজর, কুলচন্দর 
এবং অডৌন্নাকে দোষী সান্যস্ত করিয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। 


উপরোক্ত দণ্াজ্ঞার বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেলের নিকট 
আপীল কর। হয়। কিস্তু এই আপালের সময় লিখিত বিবরণ 
ভিন্ন প্রকাশ্ঠ বিচারালয়ে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া সওয়াল করিবার 
অনুমতি দেওয়া হয় নাই । যাহা হউক মণিপুরব পক্ষে ব্যারিষ্টার 
মনমোহন ঘোষ দরখাস্ত লিখিয়া-গভর্ণর ছেনারে.লর নিকট পেশ 
করেন। ইহাতে তিনি উপগোক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি 
দেখান-__“মণিপুরেখ মহারাজ, যুববাজ প্রভৃতি ই-রাজের প্রজা 
নছেন__স্থতরাং কোনরূপ ব্রিটিশ আদালতেই উহাদের বিচার 
হইতে পারে নাঃ মণিপুরে যেকপ বিশিষ অশদালতে তাহাদ্র প্রথম 
বিচার হইয়'ছে, তাহা ব্রিটিশ পালিহামেন্টের বা ব্রিটিশ ভারতের 
আইন সভার কোন বিধ'ন মতে স্থাপিত হয় নাই । সেটি কেবল 
বিজয়ী গভর্ণখেন্টের ছৃকুমান্ুুসারে বিজিতদের অপরাধের বিচারের 
জচ্য নুন গুভিটিত হইয়'ছিপ। অধিকন্তু যে গভর্ণ.মণ্ট অভিযোক্তা। 
সেই অভিযোক্তার কন্মচারীরাই প্রথম বিচারক এবং এক্ষনে সেই 
গভর্ণম্টেই আপীলের আদালত।” টিকন্দ্রজিং তাহার দরখান্তে 
জানাইয়াছিলেন তিনি অথবা মণিপুর সংকার সাআআজ্ঞীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ দ্ে'ষনা! করেন নাই অথবা এই্টরূপ করার কে'ন ইচ্ছাও পোৰণ 
করেদ নাই। ইংরেজপক্ষের সেম্তা যখন হঠাৎ তাহাঁগ বাড়ী আল্ান্দখ 
করিয়া সেখানকার বিগ্রহাদি ন্ট এবং »পবিভ্র করেন তখন বাধ্য 
হইয়া অস্ধরক্ষার অদ্য তাহার পক্ষের সৈন্যগণ অস্র-থারা' করে। 


মণিপুরের ইতিহাস ৭১ 


ইংয়েজ কর্মচারীদের হত্যার ব্যাপারেও টিকেন্দ্রজতের অপরাধ 
প্রমাণিত হয় নাই। 

টিকেন্দ্রজিং প্রভৃতি সম্বন্ধ বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই 
সরকার পক্ষ হইতে মৃত্যুদণ্ড দা নর সিদ্ধান্ত করিয়া রাখা হইয়া" 
ছিল। তদ্বানীস্তন ভাইসরয় কতৃক সেত্রেটারী অফ ফ্টেটকে এক 
পত্রে (২৮ -স মে» ১৮৯১ জানাইয়'ছিলেন-_-“ব্রিটিশ রাজত নুদুঢ় 
রূপে ও নিরাপদে বক্ষা করিবার ভন্য এই কথা যাবতীয় দেশীয় 
রাজেোর প্রজা সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয। দেওয়া নিতান্ত উচিত 
ও আবন্থাক যে, সেই রাজোর যে কোন কতৃপক্ষের হুকুমানুসারেই 
হউক না ফকেণ্ঃ যদ্দি তাহারা ভ্রিটিশ কর্মাঠারীদিগকে হতা। বা 
হত্যার সহায়তা করেঃ তবে তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইবে।” সুতরাং 
বিশেষ বিশারালয়ে টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বিচারের ব্যাপারটি যে 
একটি প্রহসন মাত্র ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আগীল গুনা, 
নীর পর গভর্ণর জেনারেল টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল জেনারেলের 
মৃত্যুদগাজ্ঞা বহাল রাখিয়া কুপ্চন্দ্র এবং আতৌম্না কে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডের আদেশ দেন। 

১৩ ই আগষ্ট, ১৮৯১ সন, ইশ্ফালের পলো খেলার মাঠে 
পাঁশ। পাশি ছুইটি ফাসির মঞ্চ তৈরী করা হয়। টিফেম্রোজিৎ 
ও থাঙ্জাল জেনারেল কে সেই দিন ফাসি দেওয়ার সমস্ত বাবস্থা 
ঠিক ঠাক হইয়! যায়, মণিপুরের প্রথ। অনুসারে কোন প্রাণ 51 
জা! প্রাপ্ত লোকের প্রাণ ভিক্ষার জনক যদি নির্দি্উ সংখাক 
মেয়ে লোক রাজার নিকট আবেদন জানাইত তবে নেই দণ্ড রহিত 


২৭২ দণিপুবেক্ধ ইতিহাল 


হইয়া যাইত। অপর়াহ্ের দিকে যখন ফাসির জন্য টিকেন্দ্রজিং 
ও থাঙ্গাল জেনারেলকে কড়া পাহারধীন ফাসির জন্য নি্দিঃ 
স্থানে আনা হইল তখন চারিদিকে সহজ সম মেয়েলোকের 
ভিড় জমিয়া! গিয়াছে । তাহার! হয়ত ভাবিগ্লাছিল মণিপুরের 
প্রথ| অনুসারে তাহাদের প্রিয় টিকেন্দ্রজিং ও থাঙ্গাল জেনারেলের 
ফাসির মকুব ইইয়া যাইবে । কিন্তু মণিখু'বর স্বাধীনতা রবি অস্তমিত 
হইয়। গিয়াছ। নির্দয় আমল। তন্ত্র নিকট পুরাতন প্রথা! অচল। 
টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্জাল জেনারেলের ফাসি হইয়। গেল। সহজ সহত্্র 
মেয়েলাকের বুক ফীট। মাতনাদে মাতা বন্থুন্ধরাও বুঝিবা বিচলিত 
হইয়া! ছিলেন কিন্তু ইংরেজের চিন্তকে তাহা স্পণও করিলন!। 


সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বিচার ও ফাসির ব্যাপারে বাংলা 
দেশের সংবাদ পত্রগুলি মণিপুণবর পক্ষ সমর্থন করিয়া তখন তুল 
আন্দোলন চালাইয়াছিলস। মুকুন্দ লাল চৌধুরী এই ঘটনাকে উপলক্ষ 
করিয়া তখন, বাংলায় “মণিপুরের ইতিহাস" লিখিয়া ফেলেন! 
ঙেনাপতি টিকেন্দ্রজিং স্বাধীনত] সংগ্রামে জীবন ধিসর্জন করিক্ক। 
ভারতের অন্যতম সহীদ রূপে পরিগণিত হইয়াছন । লোকসান 
সদন্ত শ্ীঅরণ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের চেষ্টায় বর্তমাণে ভারতের 
লোকসগ। গৃহে ভারতের আম্মান্ত শ্রেষ্ঠ বীরদের প্রতিকৃতির পারে 
মণিগুরের বীর টিকেন্দ্রজতের প্রতিকৃতিও স্থাপন কনার সিদ্ধান্ত 
গৃহ্থীত হুইয়াছে। 





পির 
মহারাজ চূড়াচা্ সিং 

১৮৯১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের সেক্রেটারী 
এইচ এম-ডুরাণ্ডের ঘোষণ। অন্ধুযায়ী মহারাজা গম্ভীর সিংহের বিশ্বস্ত 
সেনাপতি ও প্রাক্তন মহারাজ! নরসিংহের বংশধর চূড়াটাদ সিংকে 
যখন মণিপুরের সিংহাসনে বসান হয় তখন তিনি নিতান্ত নাবালক, 
হার সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্ষস্থ মণিপুরকে একজন 
ইংরেজ শাসন কর্তার অধীনে রাখা স্থির হইল। ফলে রাজা 
চূড়ার্টাদের আমল হইতে মণিপুরের ইত্ডিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের 
সুচনা হয়। তখন হইতে অন্যান্য ভারতীয় সামন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে 
মণিপুরের আর কোন বিষয়ে কোন প্রভেদ রহিল না। বৈদেশিক এবং 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুর রাষ্ট্রের উপর ইংরেজজের সম্পূর্ণ কতৃ্ব 
প্রতিচিত হয়। তবে ইংরেজ কতৃপিক্ষ নিজেদের স্থার্থ অক্ষুণ্ন 
থাফিলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মণিপুরীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
কাজ করিত না। অন্যদিকে প্রবলতর শক্তির আশ্রয় থাকায় 
নরপতি চূড়াটাদ রাষ্ট্রবি্লবের সম্তাবন। হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্ম এবং 
নানা প্রজ্াহিতকর কার্ধে আত্মনিয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ 
পাইয়াছিলেন। রাজপরিবারের মধো সিংহাসন লইয়। কাড়াকাড়ির 
আর কোন ছুযোগ ন। থাকায় প্রঙ্জাগগণ এইসব অহেতৃক দলাগলি 
এবং রক্তপাত হইতে রেহাই পাইল। 

প্রাপ্ত বয়সে মহারাজ চূড়ার্টাদ নিং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা গর্জন 
করিলেও গোড়ার দিকে দেখা যায় ভাঙ্গার মনোনয়ন অনেকেরই 
মনঃগুত হয় নাই। বিশেষ যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল 


২৭৪ মণিপুরের ইতিহাস 


তাহাগা পরোক্ষভাবে নানা বিশৃজ্ষল। ব্ষ্টিরও চেষ্টা করিয়াছিল। 
ভারত সরকারের নিকট পলিটিক্যাল এজে্ট কতৃক প্রদত্ত ১৮৯৫- 
৯৬ সনের বিবরণে দেখ! যায় মণিপুরের প্রথা অনুযায়ী চুড়াটাদ পিং 
সিংহাসনে আরোহণের পর ৬গোবিন্দজীব মন্দিরেরও সেবায়েৎ 
নিযুক্ত হইলেন। সেই সঙ্গে বংশ পরাম্পরাক্রমে ৬গোবিন্দজীর 
পুজারী পুরাতন ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায় “মারিবাগণও পদচ্যুত 
হইলেন এবং তাশাদের স্থলে নৃত্তন রাজবংশের পুরোছিত সম্প্রদায় 
আনৌবা” দিগকে নিযুক্ত কর! হইল। আরিবাগণ সংখ্যায় বেশী 
ছিলেন এবং মণিপুরী সমাজের উপর আনৌবাদের চেয়ে তাহাদের 
প্রভাব ছিল সুগভীর। সেইজন্য আরিবা'দের প্রভাব খব করার 
উদ্দেশ্যে ইন্ষাল হইতে গ্রামে গ্রামে 'অনৌধা পুরোহিত পাঠান 
হইল। মণিপুরের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ধর্মের 
প্রভাব অত্যন্ত সুদুটঃ জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ, গৃহনির্দাণ 
ইত্যাদি সমস্ত কেই ব্রাঙ্গণ পুরোহিতের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজ- 
নীয়। ফলে তখন এই সমস্ত ক্রিয়াকর্ণে কোন্‌ পুরোহিতকে ডাকা 
হইবে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিবারের বিভিন্ন 
লোকের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দিতে লাগিল। রাজা মুগ্রহ 
হইতে বঞ্চিত হইলেও 'অপ্সিবা গণ সমাজের উপর তাহাদের 
প্রতিপত্তি পহজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না। সমাজের মঞ্চে 
এইরূপ অন্তঘন্ সে লময়ে সকলেরই যথেষ্ট অশান্তি এবং, হর্ভোগের 
কারণ হইয়াছিল। সৌভাগ্য ভ্রেমে এই “আরিবা আনোক' 
বিরোধ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। রঃ 


মণিপুঙ্গের ইতিহাস ২৭৫ 


ইংরেজ সরকার ভারতীয় রাজন্যবর্গদের বংশধরদিগকে ইংরেজী 
শিক্ষা এবং সভ্যতায় দীন্ষি"ত করিবার জন্থ আজমীরে, মেয় (45০) 
কলেঞ্জ নামক একটি আবাসিক বিষ্তালয় স্থাপন করিয়াছিল। 
বালক চূড়াটাদকেও শিক্ষালাভের জন্য সেই বিদ্াণয়ে পাঠান হইল। 
প্েখাপড়ার চেয়ে খেল।তেই চুড়া্টাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি 
নানাবিধ খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া! অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিজ্নে। 
সেই সময় তিনি ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরে ও (17755715] 05351 
01০29.) ভি হইয়াছিলেন। ১৯৯৬ সনে ধনমঞ্জুরী দেবীর 
সহিত তাহার বিবাহ হুয়। অত:পর সাঁবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ১৯৯৮ 
সনের ফ্রেক্রুয়ারী মাসে ইষ্ট বেঙ্গল এবং আসামের লেফ টেন্যান্ট 
গভর্থর স্যার ল্যান্সেলট হেয়ার (517 1.5706101017516 ) সাহেবের 
উপস্থিতে তাহার রাজ্যাভিষেক হয়। ইতিমধ্যে ১৯০১ সনে লর্ড 
কার্জন (1,770 0৮128) এবং ১৯০৪ সনে লর্ড কিচনার (1.0 
000৩1) মণিপুর পরিদর্শন করিয়! গিয়াছিলেন। 


রাজ্যাভিষেকের পর শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য রাজার 
সভাপতিত্বে একটি দরবার গঠিত হয়। দরবারে ৬ জন মণিপুরী 
সাধারণ সভ্য এবং ইংরেজ আই-সিএল (1 0.৪, ) কর্ণচারী উপ 
মডাপনত্ধি (৬:০৩ 2৫৩:৪3৩০।) পর্দে মনোনীত হইলেন। ১৯১৬ সন 
মর্ধনাজ দরবারের কার্যকলাপ পরিদর্শনে ভার (915৫ ৬8০79 
0০১৫৫০] ) গ্রহন করায় উপ-সভাপতির পদ তৃলিয় দিয়! আইনি 
এক।কর্চচাক্গীকেই ফ্াপতির, পদে নিনু স্বর! হয়। দেওয়াসি এবং 


২৭৬ মণিপুরের ইতিহাস 


ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে ইংরেজ পলিটিক্যাল 
এজেন্টের উপব। 

মণিপুরকে হাতে পাওয়ায় উত্তর পূর্ব অঞ্চলে উপজাতিদের 
মধ্যে শান্তি এবং বৃটিশের প্রাধান্য বজায় রাখার কাজে যথেষ্ট সুবিধা 
হইয়াছিল । ১৯০৫ হইতে ১৯২২ সনের মধ্য বিভিন্ন সময়ে 
মণিপুরের বাহিনী মণিপুরের পার্শ্ব হী অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন কার্ধে 
ব্ছবার ভারত সরকারকে সাহায্য ৰরিয়াছিল। ইহাদের মধো 
১৯১১ সনে আবর (4৯০০: [17১910100 ) ও মাকুয়ার (1181. 
$/815 [005911191) ) অভিযাণ্ঃ ১৯১২ সনে মিসমী অভিযান 
(11191) 12050161077) ) ১৯১৫ সনে সদিয় ও পাপিঘাট 
(98018 ৪190 [389181)81) অভিযান এবং অবশেষে ১৯২১-২১ 
সনে হাইলাকান্দিতে চ-বাগানের কুলিদের হাঙ্গামা ও আসাম 
বেঙ্গল রেলওয়ে (4৮. 3. 1319) ধর্মঘটের সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষে 
মণিপুরী বাহিনী যথেষ্ট কাজে আসিয়াছিল। 

১৯১৪ জনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মণিপুর সরকার ভারত 
সরকারের অনুরোধে যুদ্ধের তহবিলে চাদাবাবদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা 
দান করে এবং প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ ভাজার টাকা খণন্বরপ দেয়। 
পলিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল এইচ. ডব্লিউ, জি, কোল সি, এস, আই, 
( ০০1০০০৩1 (1, ড/. 0 0০০1৪ ০ 5.1. কর্তৃক পরিচালিত দুই 
হাজার লোকের একটি বাঞ্িনী (1,812001 0০109) মণিপুর হইতে 
ফান্স পর্যন্ত গিয়াছিল। 

যুদ্ধের পর বুটিশ গভর্ণমেক্ট মণিপুরের খাজনা ১৯ বৎসর পর্যন্ত 


মণিপুরের ইতিহাস ২৭৭ 


বাংসরিক ৫ হাজার টাকা করিয়া মকুব করিয়া দেয়। ভারত 
সরকার শিজ ব্যয়ে ইন্ষাল হষ্টতে কোহিম। পর্যস্ত গাড়ী 
চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা ত্র করিয়া দেয়। ১৯১৭ সন রাজ। 
চড়াটাদ সিংকে সি, বি, ই (0. 8.7) উপাধি দ্বারা ভূষিত করা 
হয়। অভ্ঃপর ১৯১৮ সনে ভাইসরয় চেমস্ফোর্ড সাহেব 
01১61091910 তাহাকে মহারাজ! উপাধি প্রদান করেন। 

মণিপুর সরকার মখন যুদ্ধে ইংরাজকে সাহাঁধ্য করিতে বাস্ড 
তখন হঠাৎ ১৯১৭ সনে মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলের থাদকুকি সম্প.- 
দায় চিংঙাখম সানাচাওবা সিং নামক একজন মণিপুবীর প্ররোচ- 
নায় বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণ। করে। মহারাজা তাহার নাগ! 
ও মণিপুরী বাহিনী লইয়! স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্র 
করেন। উপক্রুত অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষার 
জন্য নানাম্থাছুন ক্যাম্প স্থাপন করা হইল। ঘোরতর যুহ্ধের পর 
অবশেষে শাস্তি স্থাপিত হয়, সানাচাওব! ব্রহ্গাদেশে পলাইয়। 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেখান হইতে তাছাকে গ্রেপ্তার 
করাইয়। মণিপুরে আনা হয়। আদালতের বিচারে তাছার প্রতি 
দীর্ঘকালের কারাদণ্ডাজ্ঞ। হয়! এই সময় মহারাজা যে অঞ্চল 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহার নামানুসারে সেই স্থানের সাম 
রাখ! হয় চূড়ার্টাদপুর। 

রাজ্যাভিষেকের পর মহারাজা চুঁড়ার্টাদ পিং প্রজাদের 
হুখনুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসন এবং সামাজিক ব্যবস্থার- 
নানাবিধ সংস্কার লাধন করেন। তিনি (রাচরিগ 'লান্ুপঃ: অর্থাৎ 


২৭৮ মণিপুরের ইতিহাস 


বাধ্যতামূলক বেগার প্রথ। রহিত করিয়। তাহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট 
হারে করদ্ানের প্রথা প্রবর্তন করেন। সমস্ত রকমের দাসত্বপ্রথাও 
তাহার সময় উঠিয়! যায়। মণিপুরের অপরাপর প্রাক্তন রাজাদের 
মত মহারাজ চূড়ার্টদ৪ অতিশয় ধামিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন 
সময়ে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়৷ বৈষ্ণব তীর্থ গুলি পরির্শন করেন। 
তিনি তাহার নবনিমিত রাজপ্রাসাদের (১) সংলগ্ন সোনার পাতে 
মোড়। ছুই গমুজবিশিষ্ট মন্দির নির্নাণ করিয়া তাহাতে ৬গেবিন্দ- 
জীকে স্থাপন করেন | তাহার প্রধান! মহিষী মহারাণী ধনসঞ্জরী 
দেবী নবদ্ধীপে সোনার পাঠে মোড়া এক গন্ুজ বিশিষ্ট “সোনার মন্দির' 
নামে একটি মন্দির তৈরী করান। ১৯৩৪ সনে মহারাজা মণিপুরী 
সমাজের উন্নতি কল্পে নিখিল হিন্দু মণিপুরী সহানভার আহ্বান 
করিয়াছিলেন । ইহাতে কাছাড়, গ্রীহট্র, গৌহাঁটী, জোরহাট, 
নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থান হইতে মণিপুরী 
সমাজে প্রতিনিধিগণ যাগদ্দান করিয়াছিলেন। 

চূড়া্াদ মহারাজের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে মগিপুরের 
পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী কাবুই-নাগ! সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীন 
রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের হুত্রপাত হল্প। 
মণিপুরের উপর ইংরেজের কতৃত্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহারাক্জের 
প্রতি তাহাদের আনুগত্য ত্রমশ শিথিল হয়া পড়ে। কারু 

(১) ১৮৯১ সনের যুদ্ধের পর হইতে পুরাতন রাজপ্রাসাদ এবং উহার 
পার্থবর্তী অঞ্চল, ৪নং ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলের (40 49861018185) 


ছাউনি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আপিতেছে। বর্তমান প্রাসাদটি এ স্থান হইডে 
্রাঙ্ছ ১ মাই দুরে মহারাজ চূড়াটাদের সমংর নিসিত হয়। 


সাথিগুরের ইতিহাস ২৭৯ 


আন্দোলনের আঙ্টা এবং নায়কের নাম যাদোনাং (159005778 )। 
১৯২৭ সনের কিছু পূর্বে যাদোনাং এক নুতন ধম্মত প্রচার করিয়া 
কাবুই সম্প্রদায়ের ভ্প্রতিদ্বন্ী নেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। 
কাবুইদের মনে তাহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বন্ধমূল ধারণা জন্মে । 
যাদ্দোনাং নিজেকে ম্বাধিন কাবুই রাষ্ট্রের রাজ। বলিয়া ঘোষণ! করিয়। 
পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নাগ। এবং কুকি সম্প দায়ের নিকট হইতে খাজনা 
আদায় করিতে থাকে । অনেকে তাহার দৈবশক্তির প্রতি শ্রন্ধাবান 
হইয়। কান্িরণ (%50717/৩.) নামক স্থানে তাহার প্রতিষীত মঙ্িয়ে 
পুঁজ! এবং নান। উপটৌকন পাঠাইত। অনেকে তাহার আন্রমণ 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে করদ্িত। ইহা অনেকট! 
মাপ্সাঠা বীর শিবাজ্ী মঞ্ারাক্গ কর্তৃক প্রবতিত চৌথ এবং সরদেশমুখী 
নামক করের অন্ুরূপ। যাদোনা:এর ক্রিয়াণলা।,প নাগাপাহ্হান্ডের 
কমিশনার এবং মণিপুদে্র পলিটিক্যাল এন্্টে অত্যন্ত খ্রিচলিত 
হইয়া পড়েন। ১৯৩১ সনের ফ্রেক্রয়ারী মাসে যাদোনাংকে গেপ্তার 
করার উদ্দেশ্টে মণিপুর সপ্কারের একদল সৈন্য কার্থিরণ গ্রামে 
পাঠান হয়। যাদোনাং তখন কাছাড়ে। সেখানে মার্চ মালে 
কাছাড় সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এদিকে যাদোলাংফে 
গ্রেপ্তার ধরার প্রথম চেষ্ট৷ ব্যর্থ হওয়ার পর পলিটিক্যাল এঞ্জেন্ট 
একজন ইংযেজ এবং একজন গুর্থা অফিপারের পরিচালনাধীদ্‌ আসাম 
রাইফেলের এক ল্যাটুদ সৈম্তা বিষেণপুরের মধ্য দিয়। কান্ছিরণে 
লাঠায়। সেখানে তাহারা যাদোনাংএর নাগাল না পাইয়া ভাঙার 
্রবন্ঠিত সন ধর্সের দেব মৃতিনহ মঙ্গিরটি ধ্বংদ করিয়া গায়ের বাল 


২৮৪ মণিপুরের ইতিহাস 


মিটায়। অতঃপর কাছাড় সরকার কতৃক যাদোনাংএর গ্রেপ্তারের 
খবর আসে। তখন তাহারা জিরিঘাট হইতে যাদোনাংকে সঙ্গে 
লইয়। মণিপুরে ফিরিয়া আসে। যথাসময়ে পলিটিক্যাল এজেন্টের 
আদালতে তাহাদের বিচার হয়। বিচাবে যাদোনাং এবং তাহার 
প্রধান ৬ জন অনুচবের প্রাণদণড হয় এবং অন্যান্ত আসামীদের প্রতি 
যাবজ্জীবন কারদগ্তের আদেশ হয। 

ইংরেজ বাজতে যেখানে যখন কোন আন্দোলনের স্ত্রপাঁত 
হইয়াছে ইংরেজ সরকার তখনই সেখানে বিপুল শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া লঘু অপরাধে গুরু? দান করিয়া একাধারে বিদ্রোহীদিগকে 
শায়েস্তা এবং জনসাধারণেব মনে ইংরেজের প্রতি ভয় জন্মাইয়! 
দিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য কবে নাই। এত সব সত্বেও বিদ্রোহ 
প্রশমিত হওয়া দুবে থাক আগুন আরও ব্যাপকভাবে ছাড়াইয়া 
পড়িতে দেখা গিয়াছে। কাবুই আন্দোলনেও ঠিক তাহাই হয়। 
যাদোনাংএর ফাসির পর কতৃপক্ষ আশা করিয়াছিল বিদ্রোহ 
এবারে কমিয়! যাইবে । কিন্তু ফল বিপরীত হইল । যাদোনাংএর 
অন্যতম প্রধান শিষ্য গাইদিলু ( 058192150 ) নামক এক কাবুই 
তরুণীর নেতৃত্বে কাবুইগণ তাহাদ্দের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে 
লাগিল। ১৯৩১ সনে ইস্ষাল হইতে সৈম্তদল যখন বিদ্রোহী অঞ্চলে 
যায় তখন তাহার। গাইদিলুর উপর ততট! গুরুত্ব দেক্স নাই। 
কিছুদিন পর গাইদিলু ধরা পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমতী গাইদিলু সরকারী 
লানুঃ(১) চোখে ধুল। দিয়! গ্রামের লোকের সাহায্যে পলাইয়। 


পচ সি পপ সি লেস 


(১) মণিপুরের পাহাড় অঞ্চলে সরকারী চৌকিদার শ্রেণীর লোককে 
লাহু বল! হয়। 


মণিপুরের ইতিহাস ২৮১ 


পারে নাই। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন কাচা নাগ! ( 15501)5 
[58০ ), নাগাপাহাড়, উত্তর কাছাড়ের পাহাড় ও সমতল ভূমির 
নাগাদের মধোও ছড়াইয়! পড়ে । ভারতের অন্যান অঞ্চলে তখন 
মন্াত্মাজী পরিচালিত আইন অমান্ত আন্দোলন চলিতেছিল। ইছাতে 
কাবুইগণ অ'রও উৎসাহিত হুইয়। থাকিবে (২)। গাইদিলু তখন 
নাগ! অঞ্চলে রাণী বলিয়া পরিচিত। রাণী গাইদিলু কর্তৃক পরিচালিত 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে এ অঞ্চলে বুটিশ সরকার অত্যন্ত বাতিব্স্ত 
হইয়া! পড়ে। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮১৯ বংসর। মিশনারী 
স্কুলে নবম অথব। দশম শ্রেণীর (01858 1১ ০:১৫) বেশী বিস্তা 
তাহার ছিল না । 
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৭. ৭ ৮ 


২৮২ মণিগুরের ইতিহাস 


আসাম গভর্ণমেন্ট এই আন্দোলন দমনের ভার গ্রহণ করে। 
সরকারের নির্দেশে নাগ। পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার আসাম 
রাইফেলের সিপাহীর্দিগকে সঙ্গে লইয়। বিদ্রোহী অঞ্চলের দিকে 
যাত্রা করেন। গ্রামের পর গ্রাম জালাইয়। দেওয়। হয়। দিনের 
পর দিন জনসাধারণের উপব স্্রাপুকষ, শিশুঃ বৃদ্ধ নিবিশেষে অকথ্য 
অত্যাচার চলিত থাকে । গুলতে বা প্রহারে কত লোক নিহত 
বা পঙ্গু হয় তাহার কোন সীম। সংখ্য। নাই। সরকার পক্ষ হইতে 
রাণী গাইদিলুকে যে ধরাইয়। দিতে সাহাষ্য করিবে ভাহাকে প্রথমতঃ 
২৯০. টাক! পরে তাহ। বাড়াইয়া ৫**. টাকা পুরস্কার ঘোষণা 
কর! হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচার কবা হয়-যে যে গ্রামের 
লোক তাহাকে ধরাইয় দিতে পারিবে ১* বংসর পর্যন্ত সেই গ্রামের 
লৌককে কোন প্রকার খাজন। দিতে হইবে না। 

বৃটিশ সরকার কতৃক এইরূপ অক্রান্ত চেষ্টার ফলে নাগ! 
জোয়ান অব আর্ক' রাণী গাইদিলু অবশেষে ধর! পড়িয়া যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পণ্ডিত নেহেরু তাহার “175 00115 ০ 
19915? গ্রন্থে গাইদিলু সম্পর্কে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। 
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1981515, (55151 7158115 ১১১ (0. 09 981775৬5115, 106০. 
9, 1937 11১5 10119 01 175015--105 08555191151 11775.) 

১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক শ্থায়ত্ত শাসন লাভের পব কং?গ্রসে? 
নেতৃবর্গ রাণী গাইদ্লুর মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতে 
কোন ফল হয় নাই। ভারতের ম্বাধীনতা লাভের পর রাণী গাই- 
দিলু পুনরায় নিজ এলাকায় চলিয়া আসেন । ১৯৪৯ সনে ভারতের 
সঙ্গে মণিপুর যুক্ত হওয়ার পর অপরাপর সম্প্রদায়ের মত কাবুই 
সম্প্রদায়ও ভ্রেহগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। রাখী 
গাইদিলু ১৯৫৩ সনে রাষ্ট্রপতি রাজ্ন্ত্রেগ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়! নিজেদের সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করার কথ। 
জানাইয়। গিয়াছেন। বর্তমানে ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রংমের 
ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হইগ়াছে। আশ! কবি অন্ন্নত 
পার্ধত্য উপজাতি বলিয়! কাবুই নাগাদের এই স্বাধীনত। সংামের 
অধ্যায়টি সেই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠ'য় স্থান লাভে বঞ্চিত হইবে না। 


চূড়া্টাদ মহারাজেব সময় মণিপুর রাষ্ট্র এবং মণিপুরী সমাজ 
ধীরে ধীরে মধ্যযুক্টীয় জড়ত্ব কাটাইয়া উঠিয়। প্রগতির পথে ধাবিত 
হয়। জাতীয় জাগরণের সুম্পষ্ট লক্ষণগুলি প্রথম প্রকাশ পায় ভাষ। 
ও কৃষ্টির মধ্যে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিক হইতেই মাইনর 
স্কুলগুলি ক্রমশঃ হাই স্কুলে পরিণত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে 
শতরীশিক্ষারও গোড়াপত্তন হয়। ১৯২৪ সালে কলিকাত। বিশ্ববিষ্তা" 
লয় মণিপুরী ভাষায় ম্যাটি.কুলেশন পর্ধস্ত পরীক্ষা দিবার অনুমতি 
দেয়। ১৯৩১ সনে মণিপুরী ভাষা আই-এ (1, ৯) পর্যন্ত পাঠা 


মনিপুরের ইতিহাস ২৮৫ 


বিষয়ের অন্তভূ্ত হয়। ইতিমধো মণিপুবী সাহিত্যকগণ অজ 
কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক লিখিয়া এবং অন্ঠান্ত ভাষা হইতে 
অনুবাদ করিয়া! নিজেদের মাতৃভাষার সম্পদ এবং খ্ীবুদ্ধি করিয়া 
চলেন। এই সময় মণিপুরী নট্যাভিনয়েরও যথেষ্ট উন্নতি হয় 
এবং মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের বাহিরে ভারতের নানাস্থানে জন- 
প্রিয় হইতৈ থাকে । মহারাজা এই সমস্তবিষয়েব প্রধান পৃষ্ট- 
পোষক ছিলেন। তাহার পবিচালনায় মণিপুরের খেলোয়াড়গণ 
গৌহাটি, শিলচর প্রভৃতি স্থানে পলো খেলা এবং নানাপ্রকার 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়। যথেষ্ট মুনাম অর্জন করে। 
রাজোর শিক্ষ। ব্যবস্থা! প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের পরিচালনাধীন ছিল। 
তিনি নিজেব পুত্রদের জন্যও আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা 
করেন। জোষ্ঠ পুত্র মগারাজকুমার বোধচন্দ্রসিংকে তিনি ১৯২২ 
সনে বিলাত পাঠান । অপর ছুই পুত্র প্রিয়ব্রতসিং এবং লোকেশ 
সিং যথাক্রমে এলাহাবাদ ও মেয়ো কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। 
ূড়ার্টাদ মহারাজের সময় ১৯১৯--৩৪ সনে ওয়াহেংবম মুমজাও 
সিং প্রত্বতত্ব অনুসন্ধান করিয়া মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক 
বিশ্বত অধ্যায়ের পুনরুদ্ধার করেন। রাজ্সরকাঁর ছুইতে তাহার 
পৃষ্ঠপোষকতা! করা হুয়। ইংরাজ সরকার মহারাজের ব্যবহার 
এবং কার্ধকঙ্গাপে সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে কে'সি-এস'আই (৫. 0 
ও, |.) উপাধি দান করে। ১৯৩৭ সনে নবন্বীপের বৈষব সম্প্র- 
দায় তাহার ধর্মনিতায় শ্রীত হইয়। তাহাকে «“'গখোরভ্ক্িরসাণৰ, 
উপাধি দ্বার। ভূষিত করেন। 


২৮৬ মণিপুরের ইতিহাস 


চড়ার্টাদ মহারাজের রাক্তত্বের শেষভাগে ১৯৩৯ সনে ইউরোপে 
২য় মহাযুদ্ধের আগুন জলিয়া উঠ। এই সময় কতিপয় অতি- 
রিক্ত মুনাফালোভ ব্যবসায়ী কৌশলে ধান চালের দাম বাডানোর 
উদ্দেশ্টে পূর্ব হইতেই বনু ধান কিনিয়। মজুদ করিয়া রাখে ইহাতে 
অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ লোকের মধ্যে হাহাকার পড়িয়! যায়। 


মণিপুরের মেয়ে! সব বাপারেই সকলের আগে অগ্রপর হইয়া 
আসে। ব্যবসায়ীদের এই ছ্ুশীতির বিরুদ্ধে মেয়েরা এক বাপক 


গণআন্দোলনের স্য্ি করে। মণিপুরের ইতিহাসে ইহা “মুগীলান 
(মেয়েদের সংগ্রাম) নামে খ্যাত। এ যাত্রায়ও পলিটিক্যাল এজেন্টের 
পরামর্শে মণিপুর সরকার আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে 
নাই। কিন্ত শেষ পর্যন্ত মেয়েদের এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। সরকার 
নিজেদের ভূল বুঝিতে পারিয়! ব্যবসায়ীদ্িগকে সংযত করিতে রাজী 
হইলে আন্দোলন বদ্ধ হয়। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে মণিপুরের উপর আক্রমণের 
কোন আশঙ্ক। দেখ! ন। দিলেও চুড়া্ঠাদ মহারাজ প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ের মত তখনও ইংরঞ্জ সরকারকে সাহায৷ করিতে বিন্দুমান্র 
ইতস্ততঃ করেন নাই। ১৯৪১ সনে মণিপুরের পক্ষ হইতে “মণিপুর 
ফাইটার প্লেন (11511901 7181016 1018৩) নামে ৫৮ হাজার 
টাকার একটি জঙ্গী বিমান দান করা হয়। মহারাজ তখন ৫৬ 
বুসরের বৃদ্ধ। ধর্মের প্রবল আকর্ষণে রাজনৈতিক জীবন্ধে প্রতি 
তাহার সমস্ত মোহ কাটিয়। যায়। সেইজগ্য তিনি ১৯৪১ সের 
সেপ্টেম্বর মাসে জীবিত কালেই আপন জোষ্ঠপু মহারাজ কুমার 
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বোধচন্দ্র সিংকে সিংহাসনে বসাইয়া নবদীপ অভিমুখে যাত্র! করেন। 
এঁ বংসরই নভেম্বর মাসে নবদ্বীপ ধামে তিনি ইহলোক ছাড়িয়। 


অমরলোকে চলিয়া যান। 
[২০.--- 
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ম্নোল 
মহারাজ বোধনন্দ্র সিং 
(১৯৪১-১৯৪৯) 

দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ- 
মহারাজ বোধচন্দ্র সিংহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই জাপান অক্ষণক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়! এশিয়াখণ্ডে ইংরেজ 
ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে। সে সময়ে প্রশান্ত 
মহাসাগরে মিত্র পক্ষের ধাটিগুলি তঠটা সুদুঢ় ন। থাকায় তাহাদের 
পক্ষে বেশীক্ষণ জাপাঁনের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখ। সম্ভব হইল না। 
জাপবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে পার্ল হ্বার্বার হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করিয়। লয়। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়।, 
ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুব, ব্রহ্মদেশ সমস্তই জাপানের 
করতলগত হয়। যুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারে মাসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া 
ইংরেজ এবং আমেরিকার কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। 
কিন্তু জাপানের পক্ষে যত শীঘ্র উপরোক্ত অঞ্চল দখল কর। সম্ভব 
হইয়াছিল ভারতের উপর আক্রমণ চালান তত শীত্র সম্ভব হইল 
না। নব বিজিত অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করিতে এবং 
নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে ছুই বংসর কাটিয়া গেল। 
মিত্রপক্ষও ইত্যবসরে পুর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর সৈন্য 
আমদানি করিয়া নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার সুযোগ পায়। 
স্থল এবং জল ছুই পথেই ভারতের উপর জাপ আক্রমণের সম্ভাবন। 
ছিল। এই স্থলপথে ব্র্মদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার 
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মাত্র দুইটি এপেক্ষাকৃত গম পথ রহিয়াছে । একটি আরাকানের 
মধ্য দিয়া অপরটি মণিপুরের মধ্য ধিয়া। জাপ-সৈম্থের ভারত 
অভিযান কিছুদিনের গন্য স্থগি১ থাঁকিলেও বিমান হইতে বোম। 
বর্ষণ চলিতে থাকে । ১৯৭২ সানস্ব মে মালেব দ্বিতীয় সপ্তাহ হুই- 
তেই মণিপুবের বাজ্ধানী ইম্াচলপ উপর জাপানীগণ ক্রমাগত বোমা 
বর্ষণ আরন্ত করে। আত্মরক্ষার জন্য মণিপুবীগণ দুরে গ্রামাঞ্চলে 
পালাইয়া যাইতে থাক । 


১৯৪৩ সনের শেষ গাগে ইঙ্গ-মাফিণ পক্ষ হইতে ব্রহ্গঙেশে 
প্রবেশ করিবার আমে'জন চলিতে থাকে । দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
তখন মিত্র'ক্ষের প্রধান সনাপতি ভিলেন এড মিবাল মাউন্টব্যাটেন। 
মিত্রপক্ষ হষ্টতে স্থির হইল -"জনাপ্রল গ্রিলওয়েল উত্তর আসামে 
লিডে। হইতে চীনা এবং ম।ঞিণ সৈন্া লইয়। উত্তর ব্রঙ্গে মীটকিন। 
(17151075105 ) অভিমুখে যাত্র। করিবেন ।  ছ্িলওয়েলের 
বিশ্বাস ছিল, যি ইম্াীল হইতে মাউণ্টব্যাটেনে ৪র্থ নং কোর 
(09901019509708 1৬0 00195 ) ইতিমধ্যে পূর্ব দিকে অগ্রসর 
হইয়া স্ুয়েবো-মোনিওয়া (90৮5০০-1০05 ৬5 215৪) অঞ্চল 
দখল করিতে পারে তবে ঠিনি সহঙ্জেই মীটকিনা হস্তগত ফধরিতে 
পারিবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৩ জনের ডিসেম্বর মাসে 
জেনারেল গ্রিলওয়েল ছুই ডিভিসন চীনা সৈন্য লইয়া 'ঈীটকিনা 
অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলেন। জাপানীদের বাধা সত্বেও 
তাহার অগ্রগতি সমভাবে চলিতে লাগিল । ১৯৪৪ সনে জাথয়ারি 
মাসের মাঝা-মাঝি জেনারেল ক্রোন্টিসন (0596781 0148828) 
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আরাকানের মধ্য দিয়া অভিযান আরম্ভ করিলেন। এদ্রিকে 
অপরপক্ষও বসিয়। ছিল ন1। পূর্বে ব্রহ্মদেশে তাহাদের ৫ ডিভিস্ন 
সৈম্ ছিল , ১৯৪৩ সানর নভেম্বর মাসে তাহা বাড়াইয়। ৮ ডিভিসন 
করা হইল। তংকালীন বুটিশ প্রধানমন্ত্রী নিঃ চাঁচিলের মতে জাপান 
ভারতের জনগণকে বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিযা তুলিবার 
উদ্দেশে তখন পুর্বভারতে প্রবেণ করিবাব উদ্যোগ করিতেছিল (১)। 
ইচ্ছাকৃতভাবে কার্ধকারণ সম্বপ্ধ গোপন রাখার ফলে চাঠ্লি 
সাহেবের উক্তিতে সা বিকৃতভ'বে প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতা'য় 
জনসাধারণের মতামত না লইয়া বুটিশ সবকার ভারতবধকে যুদ্ধবত 
দেশ বলিয়া! ঘোষণ! করায় ষে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় তা! 
সকলেরই জানা আছে। ভারতীয় কংগ্রেম মহাত্মা! গা্ধর নেতৃত্বে 
১৯৪২ সনে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়! যাইতে বলে। 
ইংরেজ সরকার তখন ভারতের স্বাধীনতার দাবী মানিয়। লইলে 
জাপান কখনই ভারত আক্রমণের কল্পন! করিত না। কিন্তু সাম্রাজ্য 
বাদী সরকার সে পথে না যাইয়া আসন্প সমস্যা হইতে রেহাই 
পাওয়ার জন্য অতর্ধিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়! বিপদ 
ডাকিয়া আনে। বিক্ুপ্ধ জনতা শাসনযস্ত্রের উপর প্রবল আঘাত 
হানে; দিকে দিকে ভারত ছাড় রব উঠে। যুগদ্ধর দরুণ সমগ্র 


(১) “109 এ 91080689 18০ 1780 & 011, 91009 বব 057019: 
095 0080. 100799890 61791 90:90601) 11 80110600008 হি59 015298- 
908 ৮০ 91016, 9180. 01567 0:০7০890, €০ 105809 10856200 170019 


200 7199 6196 9096 0£ 71900611101) 82811796 6109 231101810, ৮8৫০-- 
496, 0108108 00০ 9808. 706 9699728 ০10 8, ৬০1, 
স্পড ৪৮০০, ৪, 08810910111, 
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ভারতই তখন একটি সৈম্াব'সে পরিণত ছিল। নিরন্ত্র জনসাধারণের 
পক্ষে এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়। সাফল্য অর্জন কর সম্ভব 
না হইলেও ভিতার ভিতরে অসন্তোষ রহিয়াই গেল। ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা 2ভাষচন্দ্র বনু পূর্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার 
আন্দাজ করিয়া! বৈদেশিক শক্তির সাহাযো ভারতীয় জাতীয় 
সৈন্ধদল গঠন করিয়া ভারত স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় 
১৯৪১ সনের জানুয়ারি মাসে সরকারের চক্ষে ধুল! দিয়া ভারত 
হইতে জার্নাণীতে চলিয়। যান। জাপান কতৃক ব্রচ্মদেশ দখলের 
পর তিনি সিঙ্গাপুরে চলিয়। আসিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে 
আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। 
এসমস্ড খবর চাচিল সরকারের অজানা! ছিল না। স্ভাষচন্দের 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কোন জনবল প্রান্তে একবার 
কোনরকমে প্রবেশ করিতে পারিলে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের আগুন যে সমস্ত দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িত এসম্বন্ে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আঙ্ঞাদ হিন্দ ফৌজের পরিবর্তে জাপ- 
বাঠিনী প্রবেশ করিলে সেরূপ হওয়ার সস্তাবন1-ত ছিলই না; উপরস্ত 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দই সক্রিয়ভাবে তাহাতে বাধা দিতেন। পণ্ডিত 
নেহেরু জাপান এবং ইরেজকে সেকথা খোলাখুলি ভাবেই জানাইয়া 
দিয়াছিলেন। 

কিন্ত তাহ! সত্বেও সেই সঙ্কটগনক মুহুর্তে কংগ্রেসের 


গ্রতিগ্র/তি উপেক্ষা! করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রাখার 
একমাত্র অর্থ এই যেঃ ইংরেজ ইহ। ভাল করিয়্াই জানিক্ক-”তখন 
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বন্মাদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিব'র জন্য সমর'য়াজনের নেতৃত্ব 
ছিল স্বভাঁষচন্দ গঠিত অ'জাদ হিন্দ স্বকারের হাত। সেই জন্য 
ভারতে বিদ্রাতর "খাশংকা বাক্ত কবিলেও তাহাব পিভানব প্রকৃত 
কারণ সাআঅ'জ্যবাদী চাচিলের পক্ষে খুলিয়' বলা শক্ত ছিল । জাপানী 
সৈন্য ভারতে প্রবেশ করিনেই যদি বিপ্লবের কান আশংক। থাকিত 
তাবে ইংরেড সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের ম্বাধীনতা সংগ্রামকে 
জাপ-শ্বান্রঃণ রূপে এ৩ ফলা৪ কটিয়। ভারতময় প্রচার করিত 
না। ইহাতেই প্রম্ণিত হখ-- যি ভাবের উপর প্রকৃতই জাপ- 
আক্রমণ হইত) তব ক্ুনসাধাণণ বিরান! করিয়া জাপানকে 
রুখিবার জন্য ইংগেজের পার্থে আসর দাড়াইত, এ সম্বঙ্ধে ইংরেজ 
সরকারের মনেও কোন সন্দেহ ছিল ন|। 


১৯৪৪ সনের ফেব্রুয়রি মাসে? প্রথম সপ্তাহে গারাক'ন ফন্টে 
গুবল বাধা পাওয়ায় ইংরেজ সৈম্তেপ অগ্রগতি একেবারে বন্ধ হইয়া 
যায়, উপরম্থ ভাহাদ্দের উপর পাণ্টা আক্রমণ চলে। মিত্রপক্ষের 
৭নং ডিভিসন সৈম্যদল অবরুদ্ধ হটয়। পড়ে। বিমান হইতে 
বথাসময়ে রসদাদ্দি না আনিন্গে সে যাত্রা চট্রগ্রাম-বন্দর হাতছাড়। 
হইয়! যাইত। যথোপযুক্ত জঙ্গী বিমানের অভাবে বিপক্ষের এই 
পাল্টা আক্রমণ অবশেষে ব্যর্থ হয়। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আাজাদ 
হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে ইক্ষালের উপর আক্রমণের তোড়জোর 
'আরম্ত হয়। তাহাতে মীটকিন! অভিমুখে জ্নোরেল গ্রিলওয়েলের 
অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হলেও অপধান্ত পরিমাণে 
আমেরিকান বিমান ও রণসস্তারের সাহাষ্ো তাহ! পুনরায় জরস 
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হয়। ৮ই মার্চ (১৯৪৪ সন) ৩ ডিভিসন আজাদ হিন্দ ফৌজ 
মণিপুরে মিত্রপক্ষের “সেপ্টাল ফ্রণ্টে'র উপর অভিযান চালায়। 
জেনারেল স্কুনেস (0557), 50০07753) তাহার ৪র্থ নং কোর এবং ৩ 
ডিভিজন সৈন্য লয়! ইন্ফ'ল উপত্যকায় পশ্চাদপসরণ করেন। 
আজাদ হিন্দ ফৌজর প্রথম লক্ষ্য ছিল ডিমাপুর রেলষ্টেশন সহ 
ইম্কাল-ডিমাপুর রোড? দখল করিয়া ইক্ষীলে অবরুদ্ধ বৃটিশ 
রসদাগার হস্তগত করা এবং পশ্চাৎ হতে জেনারেল চ্রীলওয়েলের 
স্থলপথ কাটিয়! দেওয়া । মাসের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ, তাহাদের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী £ন্ষাল-ডিমাপুর রোড' দখল কিয়া কোহিমা 
এবং ইন্ফালের উপর প্রবল চাপ দেয়। মিত্রপক্ষ বিমান্র সাহায্যে 
তাড়াতাড়ি আরাকান ফ্রণ্ট হইতে ৫নং এবং ৭নং 'ইগ্ডিয়ান ডিভিজন+ 
যথাক্রমে ইক্ষালি এবং ডিমাপুরে লইয়। আসে। এই যুদ্ধে একমাত্র 
ইন্ফালেই মিব্রপক্ষের ৬০ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 
জুন মাসের ৩য় সপ্তাহে অবস্থ। চরমে পৌছিয়াছিল (১)। ইহার 
পর মিত্রপক্ষের স্থদিন ফিিয়। আসে। বিষ্ণপুরসহ মণিপুর 
রাজ্যের প্রায় ১৫৯০ বর্গমাইল জায়গ। ৬ মাস পর্যস্ত অধিকারে 
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রাখার পর আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজ মনিপুব হইতে পশ্চাদপসরণ করে। 
এই যুদ্ধে তাহাদের প্রায় ৭৮ হাজার সৈগ্য নিযুক্ত হইয়াছিল 
উপযুক্ত রসদ এবং বিমানের অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই অধ্যায় 
এইখানেই সম'প্ত হয়। যু'দ্ধর সময় মিত্রপক্ষ আক্জাদ হিন্দ ফৌজের 
এইট অভিযানের কথ! গোপন বাখিয়াছিল। জনসাধারণ যখন এইখবর 
পায় তখন আর এসম্পর্কে তাহাদের কোন করণীয় কিছু ছিল না। 


মভারাজ। বোধচন্দ্র সিং যুদ্ধের সময় মশিপু!রষঈ ছিলেন । তাহার 
ব্যবহারে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত খুশী হয়। যুদ্ধের পর ভারতীয় 
রাজনৈতি” আন্দোলনের প্রভাব মশিপুরেও ছড়াইয়া পড়ে। 
মণিপুরর রাজনৈঠ্ক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থ। প্রবর্তনের 
জন্থ আন্দোলন আরম্ভ করেন; মহারাজা ১৯৪৭ সনে নুতন বিধান 
তৈরীর জন্তয সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের লষ্টয়া একটি কমিটি 
গঠন করেন। নুতন বিধান রচিত হওয়া পর মণিপুর গাঞ্যে 
সর্বপ্রথম গণভোটেব দ্বার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবতিত হয়। 
মহারাজের ভাত শ্রিপ্রিম্ব্র্ত সিং প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন । 
ইত্তিপুর্বেই ১৯৩৬ সনে মহারাজের বিমাতা, চুড়ার্টাদ মহারাজের 
অন্যতম! পত্রী ধনমঞ্জুরী দেবীর বদান্য ভায় ইন্ফাল সহরে তাহার নামে 
ভি, এম, কলেজ (1). 14. 0০1৪০) স্থাপিত হইয়াছিল। 
এদিকে ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতেই তগকালীন 
রাজান্্্ী সর্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে 
যুক্ত করার চেষ্টার রত ছিলেন। মপিপুরবামীর ইচ্ছানুসারে মহারাজ 
সর্দার প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দেন। ১৯৪৯ জনের ১৫ই 
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অক্টোবর ভাঁরত সরকার মণিপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, 
তখন হইতেই পশ্টিক্যাল এজেন্টের পদ লোপ পায় এবং মণিপুর 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের (10997) 00015) মধ্যে চিফ কমিশনার 
শাসিত একটি গ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে (56210০51506) পরিণত 
হয়। ভাবত সরকার হইতে মহারাজকে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাক! 
বুত্তি দেওয়ার ব্যবস্থ। হয়। মহারাজার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তি 
তাহার নিজের অধীনেই থাকে ॥ মহারাজ বোধচন্দ্র সিং মণিপুর 
রাষ্ট্রের শাসন বিভাগের দায়িত্ব হইতে অবসব গ্রহণ করিলেও 
মনিপুরী সমাজে তাহার সমাজিক মর্ধাদা এবং ধর্মানুষ্ঠানের নেতৃত্ব 
অক্ষুপ্নই ছিল। তিনি তাহার পিতার ন্যায় এই সমস্ত অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করিয়। অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিপেন । 


মণিপুর রাজ্যের শাসনবিভাগের দারিখ গ্রহণ করার ফলে, 
(ক) রাঁজ্যের উন্নয়ন, (খ) অর্থ নৈতিক সমস্ত, এবং (গ) গণতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, এই তিন্টি প্রধান সমস্ত। ভারত সরকারের 
সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ভারতের দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুটিশ শাসিত প্রদেশগুলির চেয়েও অন্কে 
অন্ন্নত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকিলেও স্বল্প আয় এবং 
নানারকম প্রতিবন্ধকতার দরূণ দেশীয় নৃপতিগণ বিশেষ কোন উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় হাত দিতে সক্ষম হইতেন না। মণিপুর রাজোরও ঠিক 
একই অবস্থা ছিল। ভারত সরকার কতৃক শাসনভার গ্রহণের 
পর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ দৃষ্ি দেওয়া হয়। মণিপুরের 
গ্রামাজীবনকে উন্নত এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ কর!র উদ্দেষ্তে গ্রামের লোকের 
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সহযোগীতায় থৌবাল অঞ্চলে গ্রায় একশত গ্রাম লইয়া একটি ব্লকে 
(81০০ ) কমিউনিটি পবিকল্পনা" ( 00700013169 6935০ ) 
অনুযায়ী কাজ কর! হয়। এই কাজসম্পুর্ণ হওয়ার পুর্বেই এইরূপ 
আরও ব্লকে কাজ আরম্ত হয়। তদুপরি প্রথম পঞ্চম বাধিক 
পরিকল্পন৷ অন্য য়া ১৫৪৮ লক্ষ টাকার কাজে হাত দেওয়। হয়। 

১৯৫২-৫৩ সন হইতেই পঞ্চ বাষিক পরিবল্পন। অন্থুযাঁয়ী কাজ 
আরগু হইয়া গিয়াছে । উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সমস্ভ অর্থই 
কেন্দ্রীয় সবকার হইতে দেওয়া হইতেছে । প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কা শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিক 
পৰিবল্পন1 অন্নযায়াও কাজ আরম্ত হইয়। গিয়াছ। গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থ। প্রবহনের প্রথম সোপান হিসাবে নির্বাচিত সভ্যের দ্বার! 
একটি পরিষদ (15011007181 ০০01501| ) গঠন করা হয়। 
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হনজ্ঞ্প 
শাসন প্রণালী 


প্রাচীনকাল হইতে মণিপুরে রাজতন্ত্র চলিয়া আসিতেছে । 
রাজাই ছিলেন মণিপুরের একচ্ছক্রর অধিপতি । রাজ্যের উচ্চ 
পদগুলি বয়সর তারতগ্য অনুসারে রাজার ভ্রাতা অথব৷ তাহাদের 
অবর্তমানে রাজপুত্রদের মধ্যে বন্টন করা হইভ। উচ্চ রাজ কর্মচা 
রীদের দ্বারা গঠিত একটি পররবারেঃর উপর দৈনন্দিন শাসন কার্য 
পরিচালনের ভার থাকিত। রাজা এই দরবারের মভাপতি থাকিতেন। 
রাজার প্রথম অনুজ যুবরাঞ্জের পদ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যের মধ্য রাজার 
পরই যুবরাজের স্থান, ডিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী । দ্বিতীয় অস্ভুজ 
সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতেন । ৩য়, উর্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অনুজগণ ধথা- 
ব্রমে কোতোয়াল (7689 ০1 [01106)১ শগোল হঞ্জবা (অশ্বাধাক্ষ) 
শামুহঞ্জব! (গজাধ্যক্ষ), দোলাইরই হঞ্জব। (শিবিকাধাক্ষ) পদে নিযুক্ত 
ইইতেন। রাজভ্রাভাদের অবর্তমানে অথবা তাহার! বিদ্রোহী হইলে 
রাঁজপুত্রতদর মধ্যে উপরোক্ত পদগুলি বণ্টন করা হইত। এই সমস্ত 
অধ্যক্ষগণ পদাধিকারবলে প্রধান বিচারালয চিরাপের (0৮85) সভ্য 
থাকিতেন। মহারাজ। চন্দ্রকীর্তির সময় আয়! পুরেল (4১৪ 
28/61) নামে পররাষ্ট্র সচিবের পদ স্থ্তি বরা হয়। 


সৈন্য বিভাগ 
. প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মণিপুত্ীকেই রাজার 
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পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে হইত; ইহা ছাড়া মণিপুরের “বিজয়! 
গারোট” অর্থাৎ সামরিক বিভাগের পরিচালনায় একটি স্থায়ী 
সৈম্তদলও ছিল। রাজভাতাদের মধ্যে যিনি সেনাপতি হইতেন 
তিনিই পদাধিকার বলে বিজয়া গারোটের সভাপতিত্ব করিতেন। 
৮টি কোম্পানীর ৮জন মেজর, পররাফ্ট্রসচিব (ধাহার উপর ব্রহ্ধাদেশ 
সম্পকিত বিষয় সমূহের ভার থাকিত ) এবং নিয্নতর সামরিক কর্ম- 
চারীদের মধ্য হইতে ১১ জন সহ এই ২৭ জন সভ্য দ্বারা বিজয়া 
গারোট গঠিত হইঠ। কোম্পানীগুলি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় 
সামরিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিত। সৈম্য বিভাগে অশ্বারোহী 
এবং পদাতিক ছুই রকম সৈশ্যই ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে অস্বা- 
রোহী সৈন্ের গুরুত্ব ততটা ন! থাকিলেও এমন এক সময় ছিল 
যখন অশ্বারোহী মণিপুরী শব্রুপক্ষের নিকট বিভীষিক। স্বরূপ ছিল। 


যুদ্ধান্ত 


মণিপুরী সৈন্যদের দ1! একটি সার্বজনীন অস্ত্র; সকলের হাতেই 
একট। করিয়! থাকিত। ইহ! ছাড়। বল্ল, পাথর ছুড়িবার যন্ত্র তীর 
ধনুক, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি নানা অন্ত্রও যুদ্ধের সময় ব্যবহার কর! 
হইত। সপ্তদশ সতাবীর গোড়া হইতে মণিপুরে আগ্নেয় অস্ত্রের 
ব্যবহারের কথ! শুন! যায়। সম্ভবতঃ রাজ খাগেম্বার সময় আক্রমণ- 
কারী চীনাদের নিকট হইতে মণিপুরীর! বারুদ তৈরীর কৌশল শিখিয়! 
থাকিবে! বারুদের সন্ধান পাওয়ার পর তাহার! নানারকম বশ্কৃক 
ও বুলেট তৈরী করিয়া যুদ্ধের মময় ব্যবহার করিত। ১৬২৭ শ্রীষ্টা্ে 
রাজা খাগেন্বা ধাতু নিত একটি বড় কামানও তৈরী করিয়ছিলেন। 


মণিপুরের ইতিহাস ২৯৯ 
মণিপুরী সৈন্য 


মণিপুরী সৈন্য বহুবার বহু যু"দ্ধ তাহাদের কৃত্তিত্বের পরিচয় 
দিয়াছে। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শ্ুুশিক্ষিত সৈন্যের দারা যাচা 
সম্তব হয় নাই, ম্তারাজ। গম্ভীর সিং তাহার মুষ্টিমেয় অনুচর সহ 
ব্র্ষদেশের কবল হইতে মণিপুর পুনরুদ্ধার করিয়া সেই অসাধ্য কর্ণ 
সাধন করেন । মণিপুর উদ্ধারের পর চিনি তাহার সৈন্য বিভাগকে 
যুগোপযোগী নুতন টাচে ঢালাই করিয়া আরও ম্রগঠিত এবং শক্তি- 
শালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে নানা সময়ে নানা বিপর্দে 
ইংরেজ সরকারকে মণিপুরী সৈম্তের সাহাযা লইতে হইয়াছিল। 
মণিপুরীদের (সৈনিক স্বলভ নানাবিধ গুণ থাকা সত্বেও বিভিন্ন সময়ে 
মণিপুর রাষ্ট্রে যে সমস্ত বিপর্যয় ঘটিধাছে তাহর প্রধান কারণ ঘন ঘন 
রাষ্ট্র বিপ্লব এবং সৈন্য বিভাগে যোগ্য পরিচালকের অভাব। ১৮৯১ 
সনে মণিপুরের স্বাধীনত! লোপ পাওয়ার পর সেম্ত বিভাগের গুরুত্ব 
একেবারে কমিয়া যায়। তখন হইতে শুধু কোমল বৃত্তিগুলির 
অনুশীলনের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে । ফলে মণিপুর 
আজ আত্মবিত্মত। বিদেশী সরকারের উদ্দেগ্ঠও বোধ হয় ইহাই 
ছিল। এখন লোকে মণিপুরকে জানে শুধু নৃত্যের বৈশিষ্টা 
্বার। এমন একদিন ছিল যখন মণিপুরের ছেলে যেমন তার 
রঙত্োর ছন্দে রূপের ইন্দ্রপুরী স্প্টি করিতে পারিত) তেমনি আবার 
গ্রয়োক্ষন হইলে অসি হস্তে সমরাঙগনে বাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যজয়ী 
হুইতেও পারিত। সে সবন্মৃতি মণিপুরীদের কাছেও আজ প্রায় 
সবপৃকগার মত কাল্পনিক । মি; হ্সন ভাহার পরন্থে (7১৩ 11৩ 
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১519 1], 0. 119507) ) সাধারণ মণিপুরীদের সামরিক গুণের 
সম্থঞ্ধে লিখিয়াছেন-- 

€ [1৩ 101615100 050500 ০ (1১0 [1511101১ 1)15 01811]৩ 
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07061150088 1১19 12709105127601 01 11580]51 0০0193...185 
০ 1১07১231510 11১03৩ 16919077510]৩ (01 11)5 50019176170 
৪00 ০0180019981180 01 01৩ (0109, 060115৩ণ] (1১৩ 0:০010৪ 
০6 এ] 10111217 5810৩, 11101) ০01১5157155 1136৮ 10181 
1785৩ 19308868360 ৪11) 5170 ০1 11১৩ 1951790 01 11)0619617- 
051900 1) 1898. ৩1 0১৩ 17151117119 (৪ (000 136108 2 
০০৬/৪109 2190 107 1581010171 0110000708150063 5710] 005061 
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সাহেব মিঃ গ্রীমউড প্রন্থতির হত্যার কিছুদিন পরই মণিপুরে 
আসেন। সেইজন্য জ্কাতিবধ জনিত ক্ষোভের দরুণ তাহার কলমে 
মণিপুরীদের সম্বন্ধে একটু ঝাজ মিশান থাকা স্বাভাবিক। তাহা 
হইলেও সাধারণ মণিপুরীদর সাহস এবং সামরিক যোগ্যাতার কথা 
তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়! গিয়াছেন। 


বিচার বিভাগ 

| বিচার কার্ষের সুবিধার জন্ত উপত্যকা অঞ্চল ১১ ভাগে বিভক্ত 
ছিল। প্রত্যেক বিভাগের জন্ত স্বতন্ত্র পঞ্চায়েং ছিল। সাধারণত 
স্থানীয় লোকের মধো সকলের আস্থাভাঞঙ্জন এবং বয়োজ্োষ্ঠ বড়ি. 
কেই পঞ্চায়েতের সভাপতি কর! হইত। পঞ্চায়েখ স্থানীয় চুরি, 
মানহামিঃ জবরদ্তিঃ পরস্ত্রীগমন। বলাৎকার, জখন, বেদখল প্রভৃতি 
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সাধারণ অপরাধের বিচার অথব। মীমাংসা করিত। দেওয়ানী 
অথবা ফৌজদারী মামলার বিচার একট আদালতে হইত। অপরা- 
ধের গুরুত্ব অনুসারে পঞ্চায়ে ৫*২ টাকা পধ্যস্ত জরিমানা করিতে 
পারিত। কেধলধাত্র ই্ষাল পঞ্চায়েতের ১৯০২ টাক! পর্যন্ত জরিমান। 
করার ক্ষমতা ছিল। পাহাড় অঞ্চলেও এইরূপ পঞ্চায়েতী প্রথা প্রবর্তন 
কর! হুইয়াছিল। লিলোং অঞ্চলে মুলমান এবং মণিপুরীদের মধ্যে 
বিবাদের মীমাংসাঁব জন্য একটি বিশেষ পঞ্চায়েৎ স্থাপন কর! হুইয়া- 
ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাগণ প্রত্যেকে সরকার হইতে ২২ 
একর নিক্কর জমি পাইত। ইন্ষাল পঞ্চায়েতের সভ্যগণ সেই স্থলে 
পাইত ৬১২ একর করিয়া । 


রাজধানীতে নগর পঞ্চায়েৎ ব্যতীত আরও ৩টি উচ্চ বিচারালয় 
ছিল | যথ৷ :-- পাঁচাঃ সামরিক বিচারালয় এবং চিরাপ। 


১। পাচা স্থানীয় পঞ্চায়তী বিচারালয় যে সমস্ত অভি" 
যোগের বিচার চলিত না, সেইরূপ অভিযোগের বিচার হইত “পাচ। 
নামক বিচারালয়ে। 


২। সামরিক বিচারালয়ে শুধু ।সন্ভদের বিচার হইত। 


শ। চিরাপ--ছিল বর্তঘন হাইকোর্টের মত মণিপুর রাজ্যের 
সর্বোচ্চ বিচারালয়। নিম্ন আদালত কতৃক দণ্ডের পুনধ্চার এবং 
গমন্ত রকম গুরুতর অভিযোগের বিগার এইখানেই হইত। এ 
বিচারালয়ে পূর্বে” ১৩জন বিচারক ছিলেন, পরে কমায় €জন কর! 
ধর । ” তাহাদের প্রত্যেকে ১২৫ একর করিয়। ভঙ্গি পাইতেম। 
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চিরাপের বিচারের পর বাজার নিকট পুনধিচারের প্রার্থনা 
কর! যাইত। রাজ্যের মধো রাজ! ছিলেন সবোর্চ্চ বিচারক। তিনি 
অন্যান্য সমস্ত বিচারালয়ের আদেশ্রে বদব্দল করিতে পারিতেন। 
মণিপুরে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ার পর চিরাপের ক্ষমতা 
অনেকটা খর্ব হয়। দেওয়ানী মামশার বিচারের ভার আগে যেষন 
ছিল তেমনি রহিল । নবহত্যা, রাজদ্রোহমুূলক অপরাধের বিচারের 
ক্ষমত৷ চিরাপ হইতে পলিটিক্যাল এজেন্টের কোর্টে চলিয়া আসে। 
চিরাপের দগ্ুদানের ক্ষমতাও খব" করিয়! ২ বংসর জেল, ৫*০২ টাকা 
পধ্যস্ত জরিমান। এবং বেত্রদণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইংরেজ 
প্রজা এবং মণিপুরের গিরিগনদের বিচার হইত পলিটিক্যালএজেণ্টের 
কোর্টে; চিবাপ কতৃক দগ্ডাজ্ঞাব পুনর্বিচাবও হইত সেইখানে । 
পলিটিক্যাল এজেন্ট আসামের চীফ কমিশনারের অনুমোদন লইয়া ৭ 
বংসরের অধিক কাবাদগ্ড এমন কি ফাসির হুকুম পর্যযস্ত দিতে 
পারিতেন। 
দণ্ডবিধি-_ 

ধর্নানুশ'সন এবং দেশীচার অন্নুসারে মণিপুরে অভিযুক্তদের 
অপরাধ নির্ণয় এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে অপরাধীর প্রতি দণ্ড 
বিধান করা হইত। ইহাতে যে অনেক সময় লঘু অপরাধে গুরু 
দণ্ড প্রয়োগ হইত ন! এমন নয়। নরহতা। এবং গো”হত্যার অপরাধে 
প্রণদণ্ডের বিধান ছিল। প্রাচীনকালে খুনী যেভাবে খুন করিস, 
প্রাণদগ্ডের আদেশও তাহার প্রতি সেই ভাবেই পালন করা হুইত্ব। 
বর্ণের দ্রনষ্টন অনেক চেষ্টা কৰিয়। মুওচ্ছেদ করার প্রথ। প্রব্র 
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করেন । বেত্রদণ্ডের আদেশ বিকালে বাজারের মধ্যে সবসমক্ষে 
পালন করা হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে পাচশত বেজ্রাধাতেরও 
হুকুম.হইত; সহ্য করিতে না পারায় ইহাতেও অনেকের মৃত্যু 
হইত। মেয়েদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইত না। 
অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া বাজারের 
সমস্ত লোকের সামনে নানাভাবে নাজেহাল করা হইত যাহাতে শুধু 
অপরাধী নিজে নহে অপর সকলেও পরিণাম ভাবিয়। বিপথগামী 
হইতে সাহস ন! পায়। 


মুদ্রা 

মণিপুরে কাসার তৈরী “রী” অস্কিত সেল নামক একপ্রকার 
ছোট মুদ্রার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে ৪৫* হইতে ৫০* 
সেলের বিনিময়ে একটি বুটিশ ভারতীয় রৌপা মুদ্রা পাওয়া যাইত। 
প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তৈরী চৌকো, 
গোল ইত্যাদি নান। আকৃতির ৮ রকমের সেল পাওয়। গিয়াছে। ১৮১৫ 
ুষ্টাব্ধে রাজ। চৌরজিৎ সিং রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। 
ইতিপুবে অন্য কোন রাজ' রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন কিনা 
জান! যায় না। অই্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাজ 
জয়সিংহের সন্ধিপত্রে মপিপুরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের উল্লেখ দেখ ষায়। 
কিন্তু সেই স্ব্ণমু্ধার কোন নিদর্শন এখন খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। 
মণিপুরে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের পর হইতে মণিপুরী মুক্তার পাশে 
টাকা, আধুলি, সিকি, ছুঁয়ানি, আনি প্রভৃতি বৃিশ-ভারতীয় মুদ্রাও 
বাজারে চলিতে থাকে । কিন্তু তামার পয়সা বহুদিন পর্বস্ত অটল ছিল। 
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১৮৬৬ খুষ্টাকখে একবার মণিপুর সরকার পলিটিক্যাল এজে্টের 
পরামর্শে ভারত সরকারের নিকট হইতে তামার পয়সা আনাইয়া 
চালু করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করিতে আপ্তি 
করায় ভারত সরকারকে সেগুলি কিরাইয়। দেওয়া হয়। 


ভূমি ও রাজন্ব_ 
মণিপুর রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন রাজা স্বয়ং | 


তিনি তাহার ইচ্ছানুসারে প্রজাদদিগকে জমি ভাগ বাঁটোয়ার! করিয়া 
দিতেন। ফুনান সেলুংবা (1১০০৪) 58100705 ) নামক একজন 
কর্মচারী কৃষি বিভাগের তত্বাবধান করিতেন। প্রত্যেক গ্রাম 
এবং তাহার সংলগ্ন খালমহলের জমিগুলির তদারক এবং রাজস্ব 
আদায়ের ভার ছিল গ্রামণীদের উপর । পদস্ত কর্মচারী ব্রাহ্মণ অথবা 
সৈনিকদিগকেও রাজা অনেক সময় ভূঁসম্পত্তি দান করিতেন। 
তাহাদিগকেও নির্দিষ্ট কর দিতে হইত । এই সমগ্তডকর উৎস 
এস্যের ছারা দেওয়। হইত, তবে পরিমাণ সমন্ধে বাধাধরা 
কোন নিয়ম ছিল ন। | 
পানা বিভাগ-_ 

মণিপুরে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পোককেই যুদ্ধের সমক্স রাজার 
পক্ষে অন্ত্রধারণ করিতে হইত, সেই জঙ্ প্রাটান কালহইতেই 
মণিপুরী সমাজ নিয্নোস্ত ৬টি পান! ব! সামরিক জোদীতে বিভক্ত 


ছিল। 
১1 খাবম পানাস্্সম্ত্রাস্তদের স্থান। 


২। লাইফম পানা--দেবতাদের স্থা। রী 


মণিপুরের ইতিহাস ৩০৫ 


৩। অহন্ুপ পানা--বৃদ্ধদের সভঘ। 
৪। নাহারুপ পান1-যুবকর্দের সভ্ব। 

৫। হিতাক হানবা_ তামাক যোগানদারদের এলাকা । 
৬। পোৎসাংব।--নানারকম প্রহরীদের স্থান। 

১৫১০ সনে রাজা কৈরেংবার সময়ে উপরোক্ত পানাগুলির 
সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখ। যায়। সামরিক প্রয়োজনেই এই সমস্ত 
বিভাগের স্থষ্টি হয় এবং গরীব নেওয়াজ পামহেইবার সময় বাধ্যতমূলক 
সৈনিক বৃত্তি প্রবর্তনের ফলে পানাগুলি এক একটি ছোট সামরিক 
বাহিনীতে পর্িণত হয়। এক কথায় সমগ্র মণিপুরী সমাজ কতক- 
গুলি সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। পূর্বে এই গোষ্ঠীগুলি নিজ 
নিজ এলাকায় নিঙ্গদের দলপতির দ্বারা শাসিত হইত। কালক্রমে 
ইহাদের উপর নিংথোঁজ। গোষ্ঠীর একাধিপত্ স্থাপিত হওয়ার ফলে 
ইহার। মণিপুরের রাজার অধীনে কৃতকগুলি সামরিক গোষ্ঠীরূপে 
পরিণত হয়। মপিপুরের উপর বার বার ব্রহ্গাদেশের আক্রমণের 
ফলে সামাজিক শৃঙ্খল। একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য 
প্রথম ইঙগ-রন্দা যুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত উপরোক্ত পানাগুলি সম্বন্ধে বিস্তাত 
বিবরণ পাওয়! সম্ভব নয়। যুদ্ধের পর মহারাজ! গম্ভীর সিং সম্ভবতঃ 
প্রাচীন প্রথা অনুসারে পানাগুলিব পুনরায় পন্তন করেন। 


এইরূপ স্বাভাবিক সামরিক গোষ্ঠী হইতে পানাগুলির উত্তব 
হইলেও ইহাদের সভ্যগণ যুদ্ধ ছাড়াও হুনিদিষ্ট 'লান্গুপ, প্রথার 
(বাধাতামূলক রাজসেবা ) অধীন ছিল। লান্গুপ প্রথার গ্রয়োজনে 
৬টি পানাকে সবশুদ্ধ ১০৭ ভাগে বিভক্ত কর] হয়: লোই (অনুন্নত 
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সম্প্রদায়) অথবা নাগ! গ্রামগ্চলি উহার মধ্ো ধরা হয় লা । 
উপরোক্ত ১০৭ বিভাগের গ্ঠ্যেকটি একাধিক বাজব রাবীর নিয়ন, 
ণাঁধীনে চিল । কোঁন কোন বিভ'গে রাজধানী হইতে সমস্ত কর্স- 
চাঁখিগণ অ।দিত; কোথাও বা এলাকার অবধিবামীদ্রে মধা হই/৩ই 
কর্মগরী নিযুক্ত কৰা হইত এবং গাহাদেব কা/জর তাক কবাব 
জন্য বাঁঞ্ধানী ₹ুইজে কর্মচাবী পাঠান হঈ*। ইহাঁবা সকলেই 
ল লুপ” কর্নচারী নামে পধিচিত। ইহাদের কেহ কেহ প্দাধিক'র 
বছো চিরাপ্বে সভ্য ছিল। এই দপ্তরের কাঙ্জ ছিল বেন্দ্রায় 
সরকাপ এবং গ্রামের কর্মগাবীদেৰ মধ্যে যোগা-.যাগ তক্ষা করা। 
লোই এবং নাগাদের এলাকায় বিভিন্ন রকমের ষে সমস্ত পদ ছিল 
তাহাদের চিহ্ন আজও পোপ পায় পাই। প্রত্যেক এলাকা এক 
এক ভন নিংথো অর্থাৎ রাড অধান ছিল' এই নিংথীগণ এক- 
কালে নিজ নিজ গোষ্টীপ স্বাধীন অধিপতি ছিল, প'র তাঠার। 
মণিপুরের রাজবশের প্রভূত্ব মানিয়া লয়। নিংঘৌর অধান একজন 
সেনাপতি ছিল। সেনাপতির পর ৩য় এবং ৪র্থ পদ ছিল যথাক্রমে 
খুলাকপা লুপলাকপা৷ ; ইহাদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
ধর্মনৈতিক ইত্যাদি নান! বিষয়ের দায়িত্ব ছিল। ৫ম পদ ছিল 
খুর্চাওহনবা ( গ্রামবৃদ্ধ ) ইহার নিদিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না । ৬ঠ পদ ছিল যুপ-লানপ। অর্থাৎ মদের তত্বাবধায়ক, 
ইহার! মাদের স্বাদ ও গুণাগুণের প্রতি এবং গ্রামে আগত অতিথি- 
দের হুখ-স্যাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। ৭ম পাখংলকপা 
গ্রামের অবিবাহিত যুবক সমিতির ওত্বাবধান করিত। ৮ম নাহা- 
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রাকপ। নাবালকদের উপর দৃষ্টি রাখিত। ইহার! ছাড়াও তেল্লোই- 
হাপ্ডব। তেল্লোই-হিদাং ঠিনাওব।, হিরুপ।, লাওমী-বাকৃপা, লাওমী” 
ঠিদাং প্রি বিশ্ভিন্ন রকমের কর্ণচারিগণ নৌকা তৈরী বা মেরামত, 
কৃষি ইন্তযাপি নানা বিষয়ের তদারক করিত। 


লালুপ (1-51190 )-- 
উপরে যে লান্লুপ প্রথার কথ। বল। হইয়াছে তাহ। মৈতাই, 


্রাঙ্মণ মুসলমান এমন কি রাজ্পুরোহিতদ্দের উপরও প্রযোজ্য 
ছেল। ১৬ বংসরের উপর বয়স হইলা-মাত্রই প্রত্যেক পোককে 
৩* পিন অন্তর অন্তর ১০ দিন করিয়! রাজার জগ্ট বেগার খাটিতে 
হইত। রাঁজ।র ব্)ক্তিগত এবং সরকারী নানাবিধ কাঁজ হইতে 
ধ্রয়! রাস্তাঘাট, সাকেো নিননাণ এবং সংস্কার, গুহ নির্মাণ, সোন। 
রূপা ও তামা-পিতলের কাজ, কাঠের কাজ, রন্ধন, গোকিন্দজীর 
পুজার আয়োজন নংগ্রহ করা ইত্যাদি সমস্ত রকমের কাজই 
লালুপের অন্তভূ্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্ত নিদিষ্ট কঙকগুপি 
কাজের ভার থাকিত। গোষ্টীপতির। সেই অগ্রযায়। ভিন্ন ভিন্ন 
কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক পাঠাইত। সরকারী কর্নচারার। 
ইহাদের কাজের তদারক করিত। কেহ কোন কারণে অনুপস্থিত 
থাকিলে তাহাকে এক টাক। জরিমান। দিতে হইত এবং এই টাক 
দ্বার লোক শিযুক্ত করাইয়া তাহার প্রতি নির্দিই কাজ করান হইত। 
অনেকে ইচ্ছা! করিয়াই বেগার খাটার পরিবর্তে জরিমানার টাকা 
দিয়া দিত। পূর্বে পদস্থ বীজ কর্মচারীদের সেবার জন্য তাহাদের 
প্রত্যেকের অধীনে ছুই একটি করিয়! নাগাগ্রাম দেওয়া হইত। এই 
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সমস্ত গ্রামের লে(কেপ! যখন তখন বিনা মঞ্জুবীতে মাপিকের সমস্ত 
কাজকণ্ন করিয়া দিত। ইহাতে নানা অগ্রীতিকব ঘটনাব স্ষ্টি হইত 
বলিয়া রাজা দেবেন্দ সিং এই ব্যবস্থ। তুলিয়া দেন। ঠাহ। হইলেও 
অন্যান্যদের গেয় নাগা এবং লোইদের উপর কাঁজের চাপ ছিল 
অনেক বেশী। আধুনিক কালে এই লাল্লুপ প্রথা তুলিয়। দেওয়া হয। 


শিক্ষা 

মণিপুরের রাঁজাবা বাজোর মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব সম্পর্কে 
অত্যন্ত উদ্দাসীন ছিলেন। ১৮৫৫ সন পধ্যন্ত রাজ্যের মধ্য কোন 
বিষ্ভালয় ছিল ন'। উচ্চপদস্থ রাঁজ কমচাবীদেব মধ্যেও এমন 
অনেকে ছিলন যাহার। নাম স্বাক্ষর পধ্যন্থ কবিতে জানিতেন ন! 
এবং সেজন্য তাহারা লঙ্জিত থাক! দূরে থাক ববং” গর্ই বোধ 
কবিতেন। সন্ত্রান্তগণ লেখাপড়ার কাজকে হেয় জ্ঞান করিতেন। 
গুঁথিগত বিদ্যা ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিপ। 
১৮৫৫ হইতে ৬০ সনের মধ্যে পলিটিক্যাগ এজেন্ট ক্যাপ্টেন গর্ডন 
(081. 0০:৭০ ) নিজ ব্যয়ে একটি ইংরেজী বিষ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার মৃত্যুর পব স্কুলটি উঠিয়। যায়। ১৮৭২ 
সনে পলিটিক্যাল এজেন্ট নুখালের (115)01 0905158] /. [7 
(90591 ) চেষ্টায় একটি দেশী বি্ভালয় স্থাপিত হয়। তদানীন্তন 
বাংলা সরকার চার পাঁচ শত টাক। মুল্যের পুভ্ভকাঁদি দান করিয়। 
স্কুলটিকে সাহায্য করেন। কিন্তু স্থানীয় সবকারের আছুকৃল্যের 
অভাষে স্কুলটি শী্রই বন্ধ হইয়! যায়। অবশেষে জনষ্টন সাহেবের 
চেষ্টায় ১৮৮৫ লনে একটি মধ্য ইংরেজী বিষ্তালয় স্থাপিত হয়। 
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১৮৯১ সনের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় স্কুলটি কিছুদিনের জন্য নন্ক 
থাকিলেও ১৮৯১ সনের জুন মাস হইতে পুনরায় ইহা! চালু হয়। 
তাহারপর হই(ত ধারে ধীরে এদিকে ওদিকে নানা বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইন্তে থাকে । এইভাবে ছেলেদের জনতা শিক্ষার বাবস্থ। হইলেও 
১৯০২ সন পর্য্যন্ত মেয়েদের মধা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা বিশেষ 
কাধাকরী হয় নাই। মণিপুরী সমাজ পু'খিগত বিষ্তার প্রতি এইরূপ 
বিমুখ থাকিলেও তাহাদের চালচলন, সাধারণ বুদ্ধি, শিল্প নৈপুণ্য 
অন্যান্য শিক্ষি» সম্প্রাদায়ের তুলনায় “কান অংশে নিকৃষ্ট ছিল ন|। 
এলেন সাহেব তাহ।র গ্রন্থ (/5৪৪৪77) 0136101 052৮116518 ৬০], 
1১. 1905, 3. 0. £১190) যথার্থই লিখিয়াছেন-- [17৩9 ৪1৩ 
%/৪]| 01555520611 1500950 হ্রাও0 0125617 015806917067), 1৬160 
8190 ৬/৩1 8111৩ 915 (011 01 90161001182 8900 100511186- 


1506) 870 (8৬7 7801)16 70815886 10566 91101700801 501১0011176 


17817 11) ($15010010. 


ম্রিয়-_ 
মণিপুরের মৈতাই সম্প্রদায় উপবীতধারী ক্ষত্রিয়। ভারতের 


অন্যান্থ স্থানের হিন্বু সমাজের মত মণিপুরী সমাজ বর্ণ বৈষম্যের 
দ্বার জর্জরিত নয়। মণিপুরের মধ্যে 'মতাইগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
চেয়ে সব দিক পিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সামাক্তিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে 
তাহাদের প্রতিদন্বী কেহ নাই। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিষুঃপুরিয়া 
বলিয়া আরও একটি সম্প্রদায় আছে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
নান। কাহিনী প্রচলিত জাছে। কেহ কেছ বলেন গরীব নেওয়াজ 
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উহাদিগকে পশ্চিম ইইতে অ'মদানি করিয়াছিলেন। মাবার এও 
শুন যাঁয় যে, ইহারা মণিপুরেরই লোক, কাছাড়ে বসবাস কৰিতে- 
ছিল; ব্রহ্মাদে*্র সৈন্য মণিপুর দখল করায় রাজ। মারজিৎ সিং 
কাছাড়ে £শিয়! যাওয়ার সময় শ্রীবিষুণর প্রতিক শালগ্রাম শিলাও 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মণিপুর উদ্ধারের পর যাহারা এই 
শ!ল্গ্রোম শিল। পুনরায় মণিপুরে আনিয়াছিল তাহাদিগকে 
বিষুপুতী বল। হয় । তাহাদিগকে যে অঞ্চলে বসবাস করিতে দেওয়। 
হয় সেই অঞ্চলের নামও হয় বিষুপুর | যে কোন কারণেই হউক 
'এই পিষুঃপু ট়াদের শ্থান মণিপুরের ক্ষত্রিয় সমাজে অপেক্ষাকৃত 
পিম়। ক্ষতিয় সম।জে সামাজিক পদমর্যাদায় মহারাজার পরের 
প্বানট হইতচ্ছ মহারাঞ্গ কুমারদেব। তাহারা সকলেই কোন ন! 
কে'ন মহার'জার ও৫সজাত সম্তান। মহারাজকুমারদের পর 
রাজকুমারদের স্থান। রাঁজকুমারগণ কেহই রাজ অথবা মহা রাঙ্গার 
পুত নয়, "শাহাব! তাহাদের পুত্রদের বংশধর | অর্থাং মহারাজ" 
কুমারদের মধ্যে যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনি ছাড়া আর 
সকালর পুত্র কন্যা হইতে আরম্ত করিয়া সমস্ত বংশধরগণ রাজকুমার 
ও রাজকুমাণী উপাধি পাইয়া! থাকে। তবে রাজকুমারের ছেলে- 
মেয়ের। রাজকুমার রাজকুমারী উপাধি পাইলেও রাজকুমারী এমনি 
মহারাঁগুকুমারীর ছেলেমেয়েরাও মায়ের উপাধি পায় না । রাজকুমার 
সম্প্রদায় এক বংশের সন্তান বলিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
টববাধিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। 


পরার 
মণিপুরের ব্রাক্ষণদের পূর্বপুরষণণ অধিকাংনই বাংলা (চশ 
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ঠইতে আসিয়।ছে। তাহাদ্রে আচারশিষ্ঠ। অন্যান স্থ।নের ব্রাঙ্গণ.দর 
মতই । বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি ব্রাহ্মণ সমাজের মধোই 
সীমাবদ্ধ দেখা যায়। এক সময়ে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গেও তাহ![দর 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এইরূপ '্মসবর্দ বিবা,হর ফলে ব্রাঙ্গংণর 
ক্রান্ধণত্ব নষ্ট হইত না । মেয়েরা বিবাহের পর গোত্র শ্রিত হওয়ায় 
স্বামীদের বর্ণে প্রবেশ করিত। অর্থাৎ যে বর্ণ হইতেই তানুক 
ন। কেন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্রাঙ্মণই থা;ক আর ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হয় ক্ষত্রিয় 
ক্রমাগত এইরূপ সংমিশ্রণের পরও ত্রাহ্গণ'দর চোরার বৈশিষ্ট্য 
এখনও সহজেই চোখে ধর পড়ে। 


লাইরিক ইয়েংবম-_ 

ইহারাও পশ্চিম হইতে আসিয়া মণিপুরী সমাজের মধ্যে মিশিয়। 
গিয়াছে । উপবীতহীন ও বন্্র দাস রাঁয় ইত্যাদি উপাধি ব্যতীত 
মণিপুরীদের সঙ্গে আজ আর ইহাদের কোন পার্থকা নাই। তখন 
হইতে আজ পর্যন্ত 'কপাণীগিরিই ইহাদের প্রধান কাজ। 


লোই- 

ইহার! মণিপুরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র অনুন্নত সম্প্রদায়। ধর্ম 
এখং চাল চলনে মৈতাইদের মত হইলেও মণিপুরী সমাজের চক্ষে 
ইহার! অস্পৃশ্য । লোই সম্প্রদায় এক সময়ে মণিপুর উপত্যকার 
অন্যান্য উপজাতীয়দের মত স্বাধীন ছিল; ক্রমশঃ মৈতাইদের দ্বার! 
বিজীত একটি অস্তাজ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অনেক লময় গুরতর 
অপরাধের জন্য দগুপ্রাপ্ত মৈতাইকেও লোই শ্রেণীভুক্ত করিয়৷ 


৩১২ মণিপুরেখ ইতিহাস 


তাহাদের সমাজে বাস করিতে বাধ্য কর। হইত। মাছ ধরা লবণ 
তৈরী, রেশম শিল্প ইত্যাদি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা । 


মুসলমান--মণিপুরের মুসলমানদের পুর্বপুরযগণও শ্রীহটর ও 
কাছাড় অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। তাঙ্কাবা এখানে আসার পর 
মণিপুগী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া এখানেই থাকিয়। যায়। শাপতের গন্যান্ত 
অঞ্চলের মুসলমাণদের মত নিজেদের ধন্ানুচোদিত পোষাক 
পরিচ্ছদ আচার শনুষ্ঠান বজায় রাখিয়। ৮লিলেও অন্যান্য মুস পমান- 
দের সঙ্গে মণিপুরী মুসলমানদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। 


সমাজে মেয়েদের স্থান মণিপুরী মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে 
অনেক বেশী কর্ণঠ। ব্রাউন সােব ছাহঠাব পুস্তকে (91511৭108] 
/৯০০072778 ০1 [121)1901--1 873 ) যথার্থ ই লিখিয়াছেন--|। 
৮০০] 0০ 01007001110 000 2 127015 200051519009 %/০17081 
1) 15012 01981) [1500100011) গৃহকম। বন্্ঝয়নঃ সবজি বাগান, 
বাজারে ক্রয়বিক্রয় সমস্তই “ময়েরা করে কোন শ্রমকেই তাহারা 
হেয় মনে করেনা । পরিবার প্রতিপালনের অধিকাংশ দায়িত্ব 
তাহারাই বহন করে। সেইজন্য সমাজে তাহ'দের স্থান পুরুষের 
পাশাপাশি । চলাফেরা, কথাবার্তা বা কাজকর্সে মেয়ের! সম্পুর্ণ 
স্বাধীন। ৮1১৩ %৮07)67) ০0111901007 21৩ 81১15৮0, 
08708101 [9601316) ৬১1১০ ৪| 511 51955৪ ০ 01১61708160 81৩ 
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মণিপুরের ইতিহাস ৩১৩ 


(0101 ৬/8119 01 115611 13001559,..,,,%, এলেন সাহেবের এই 
উজির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্ীন শাই | ত্বে বছবিবাত প্রথ। 
প্রচলন থাকায পারিবারিক জীবনে আনক মেয়েরই ন।ন]1 লাঞ্থুণা 
এবং দ্বঃখ কষ্ট মুখ বুজিয়া সহ করিতে হয়। বিবাহাদি ব্যাপারে 
দুই রকমের প্রথাই এখানে চালু আছে। হয় অভিভাবকগণ 
পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়। থাঁকেন,--তথবা বরকন্য। পুর্ব হইতেই 
পরিণয় স্ত্রে গ্রথিক্ক হইয়া বিবাহবন্ধনে তাহাদের মিলন পাকা- 
পাকি করিয়! লয়। বিবা* বিচ্ছেদ, পুনবিবাহু এবং বিধবা 
বিবাহে সমাজের কোন আপনি নাই। 


সমশিপুক্লী জীব্বন স্বাঅ'ঘণিপুরী সমাজ গড়িয়। 
উঠিয়াছে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া । এক এক বংশের লোকের জম্য 
নিজেদের পাড়া ভাগ করা আছে। দেই সমস্ত পাড়ায় 
নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী প্রতোক পপ্িবার এক বা একাধিক 
ঘর নির্মাণ করিয়। বাপ করে। মণিপুরীর। যে ঠরুচি সম্পন্ন 
এবং সৌন্দর্যবিল।মী তাহ! তাহাদের যে কোন পাড়ায় প্রবেশ 
করিলেই বঝ। যায়। বাড়ীর সামনে এবং ছুই ধারে ফুল এবং 
সবজি বাগান, লেপ! পোছ। অঙ্গন, দ্বরের ভিতরে খাটের উপর 
স্থসজ্জিত বিছানা, যথাস্থানে রক্ষিত মাজ। ঘস। বাসন ও 
অন্যান্য জিনিষ পত্রাদ্দির মধ্যে একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য এবং 
শুঠিবোধ ফুটিয়া রহিয়াছে । পুরুষরা সাধারণত; বাড়ীতে কাচা 
সা্ধ। ধবধবে ধুতি, সেইরকম একটি সাদ। পাঞ্জাবী কাধের উপর 


৩১৪ মণিপুরের ইতিহাস 


একটি চাদর এবং কপালে শ্বেত চন্দনের পম্বা তিলক পরিয়া 
থাকে। মেয়েদেব পোষাকেও জাকজমক কিছুই নাই। পরনে 
একটি রঙ্গিন ফানেক, গায়ে কাজ করা সাদা, সবুজ, গৈরিক 
অথবা কমল। রঙ্গের মাহ একথখান। চাদর, নাকে শ্বেত চন্দনের 
একটি সরু রেখা এবং কানে গুজ। কনক টান? ফুল এই তাহাদের 
ভূষণ । গা1জপরিবাবেব অথবা ধনীদের মেয়েরা কখনও কখনও 
সামান্য ম্ব্ণাপস্কার পরিযা থাকন--কিস্তু সাধারণের মধ্যে 
উহার তেমন প্রচপন নাই। ৩থাপি এই অশাড়ম্বর পোষ।ক 
পরিচ্ছদের পাপপাটা দেখিয়া মণপুরাদের আধিক অবস্থা 
সম্বন্ধে ধাণ্ণ। করা কঠিন। এবিষয়ে ইহাবের সঙ্গে ভারতের 
অন্যান্যদের কোন তুলন! ৮লে না। মণিপুরীঘণ তাঙাদের 
আভিডাতা বোধ সম্বন্ধে সর্বলা সচেঠন। মলিন বণ পরিহিত 
লোক অথবা ভিখারী এখান প্রায় দেখ। যায় না। নিজেদের 
প্রয়োজপীয় খাছ এবং বন্দ মণপুরেই উৎপন্ন কয়। কৃঁষ এবং 
কুটার শিল্প এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিক1। প্রত্যেকের 
ঘরে ঘরেই তাত আাছে। উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন বিবাহযোগ্যা তরুণীর 
একটি বিশেষ গুণের মধ্যে গণ্য । অর্থের প্রাচুর্য না থাকিলেও অন্ন 
বন্ত্র স্লভ থাকায় মণিপুরীদের সরল জীবন যাত্রায় অভাববোধ 
তেমন নাই। এইজন্য জীবন সংগ্রামের গুরুভার এখানকার 
জীবনকে দলিত করিতে পারে নাই। অবসর বিনোদনের জন্তা 
নৃত্যগীত এবং নানারকম ক্রীড়া ও উৎসবার্দ এখানে বার মাস 
লাগিয়াই আছে। 


মশিপুরের ইতিহাস ৩১৫ 
ধর্ম-- 


মণিপুরীগণ বর্তমানে বৈদ্ন মতাবলম্বী হিন্দু হইল ও পুর্বে 
তাহাদের একটি নিক্ষম্য স্তন ধন ছিন। হিদ্বুধর্ন গ্রহণের ফলে 
সেই ধরন একেবারে লোপ পায় নাই; সমাজে এখনও প্রাচীন 
ধর্ম মতের পুরোহিত মাঈব। সম্প্রদায়ের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে । 
মাইবাগণ নানাবকম দেবত'খ পুজ্জা কবিত। ইচাদের মধ্যে 
চারজন দেবতার বিশেষ উল্লেখ দেখা য'য়, যথ। লাম লাই 
অর্থাৎ বরণ দেবতা যাহ।র কুপায় কৃষিকাধ্য চলে, উমাংলাই 
অর্থাৎ বনাদব ৩1, ইমুংলাই অর্থাৎ গৃহ্দেবতা এবং অপোকপা 
অর্থাৎ বংশের পিতা । ইহারা ছাড়া প্রকৃতির আরও বিভিন্ন 
স্বরূপের জন্য এক একজন দেবতা ছিল্নে, যেমন জলদেবত।, 
গিরিদেখতা ইত্যাদি । মণিপুরী উপাখ্যানে পাশ্থৈবী (জন্ম 
মৃত্যুর দেবতা ), সেনামভী (রাজ-দেবতা, একমাত্র পাজাই এই 
দেবতার পুক্তার অধিকারী ), নুংসাব। (পাথরের শ্রষ্টা অর্থাৎ 
স্থষ্টি দেখতা ), ভত্যাি নানা ব্যক্তিগত, বংশগত এবং সামাজিক 
দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম গুচলনের পরও ইহাদের 
মধো অনেকে যেমন পাস্থ্ৈবী, যুমলা ই, সেনামহী, সুংসাবা গ্রভৃতি 
দেবতাগণও হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করিয়া ত্রাঙ্গণ পুরোহিতদের দ্বার 
যথারীতি পুজ। পাইয়। আঙতেছেন। মণিপুরী;দর সকল দেবতার 
উপরে রহিয়াছেন গুরু--যিনি জগতের পিত--“তাইবাংপান- 
বাগীমাপু (151590808171598105575 ) তাহার দেহ হইতেই 
অঙোমঞ লুয়া খাবাঙানবা। মৈরাং, চেংলেই, খুমাল। নিংখোজ। 


৩১৬ মশিপুরেব ইতিহাস 


প্রঙ্তি মণিপুরী গোষ্ঠীর উৎপন্তি হইয়াছে। মণিপুরীগণ 
বৈষ্ব ধম গ্রহণ কাঁবলেও তাহাদেশ অন্তরের মন্তিস্থলে সেই 
জগতপিশ গুকর আসন ণথনও অটল । মণ্ণপুরী রাজ পরিবার 
গুরুর প্ুঞ্জ পাখা-বার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। সমাজে 
এইরূপ প্রবাদ আছে .য সেই পাখাংব। মাঝে মাঝে সর্পের বাপ 
ধরিয়। দেখ। দেন। যখন তিনি ধশা” কাধ রূপ ধরিয়। দেখা .দন 
তখন তিনি বিরূপ-_নিশ্মযই কোন এমঙ্গল খটিবে; যথাবিধি 
পুজা দ্বারা তাঠাকে সন্ধ্ করিতে না পারিল আর রক্ষ। 
নাই; যখন খ্্বাকৃঠিতে দেখাদেন তখন আর কোন ভয় নাই 
মণিপুবীদর উপর তিনি সত্তুষ্টই আছেন। 


এই স্বর্পরূপী পাখাংবা মণিপুরের রাজার বৃতিবাত্ম লোখচন্ছুর 
অন্তরালে থাকিয়! মণিপুরীগণকে পালন করিতেছেন। স্বাধীন 
মণিপুর বাজের পতাকায় পাখাংবার গুতি আনুগত্যের নদর্শন 
স্বরূপ তাহার প্রতীক একটি সর্প সাকা থাকিত। মণিপুরের 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে নংপক পিংখো এবং পাশ্থৈবী না৭ক দেব ও 
দেবী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তাহার পর মৈরাং 
যুগে জনপ্রিয় হন খান্বা ও থইবী ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া 
যে সমস্ত কাহিনী গ্রচালিত আছে তাহ? পুর্বেই বল। হইয়'ছে। 
হিন্দুধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর নংপকনিংঘ এবং পাস্থৈবী, 
খান্বা৷ ও থইবী হছরপার্বতীর অবতার বলিয়। পরিচিত হন। বিভিন্ন 
সময়ে এই ছুই যুগল অবতার মণিপুরে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ 
প্রাতিষ্ঠ৷ করেন ' নম্পক নিংথো এবং পাস্থৈনীর মধ্যে রাধাকৃঞ্চের 


মণিপুখেখ ইতিহাস নি 


পবকীয়াভাব পবিস্মুট অর্থা শ্রমতা বাধ! যেনন কবে গত 
না হইয়াও ভাহার প্রতি প্রো ম্াদিন। ই ফাছি ৭ £তমনি 
পাশ্থৈবী ও নপবধনিংঘৌএব বিবাচিত পা ন। হইতনি চা 
নিকট সমগ্র মনপ্রাগ স-্পণ ববিয়াছিতপন। পাঞিক লেক" শ্ৰে 
ক্ুদ্রগণ্ডা অগ্রাহা করিযা তাহাপ। ভাই দব আন্মকৰ সম্যক 
সবার উপণে স্থান দিয় পেমাঞ্ স'খক কপি ভুলিযাগি লন | 

কবে প্রথম মণিপু রাহন্প ধর প্রাবশ কিবিশ শিপ, আস সমানে 
মত দ্ধ থাকিলেওশশতন্ধর্ধ ২ বশব সন হই তই +গান 
ধগেব পঙ্গে ইাপ সন্ন্বয় »পিত বাকি । গা 1 নেদাত7? যখন 
রামানন্দের বৈষ্বব দকে বজধম বগয ঘষণা খন তধণ 
হইতে নিঃসন্দেহে হিন্ধমেণ অশরপিয় শা বাডিখা। টি ব 1] হহাগ 
পর বাজ। জণনি“হেব সবন গড়ায় খেএবপাদগু 1৫ হহয়। এখন গর 
চালু আছে। 

গজালার্খপি-বর্তনালে মণপুব তৈল ধঙ্জাসুম।দি । 
সবগুলি তনুষ্টান্ই আছে-__যথ। ৬7185) 1” খা, ঝুসপ্‌ 
যাত্রা, হরিশয়ন, হবিউথ'ন, বাস্যাত্র » ০ “গ্াদেবে, 5 5দাবস। 
দোলযাত্র! ইত্যাদি বিশেষ যাকযন।কখ সঙ্গে পালি হয! ভবে 
উহাদের মধ্যে দোলয'ত্র'হ এখান বার সবগুধান উৎসব | বাংলা- 
দেশে যেমন ছুর্গোৎসব মণিপুবে -তমনদি পোল্যাত্রা | দোলপুণি-। 
হইতে আরম্ভ করিয়। এ৯ উৎসব প্রায় ১৪দিন ব্যাপী চলে। 
বৈধব উৎসব ব্যতীত হিন্দ্ুদেগ অন্যান্য পুজাপালি--হথ। হুগ'পুজ', 
দেওয়ালি; সরন্থতী পুজা, শিববত্রি ইত]াদিও মণিপুরীর করিয়া 


৩০৮ মশিপুংবর ইতিহাস 


থাকে। ধৎসরিক এই সমস্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও বদ্ধিষু মণি- 
পুণীদেশ বাড়ীতে বাধ।গোবিন্দব মৃতি আছে। পুজাবী ব্রাহ্মণ 
প্রত্যই সেখ।নে পু এব, সঞ্ধ।াবতি করিয়া থাকেন। মন্দিরের 
সম্মুখ চণ্ডামণ্ডুত গতি সন্ধ্যায় নামকার্তন প্রায় লাগিয়াই 
থাকে। যাহাদেব মশ্রিখ * ই তাহাদের কুলবধগণ গুহেব সন্মুখে 
সধত্ব খাঁশীত তুপসীর মুলে সঙ্গয। প্রদীপ স্বাশাইয়া দিনের শেষে 
গোবিশ্নকে স্মবণ কবিতে কবিতে গৃহে প্রবেশ করে। নূর অন্ত 
যাওখা” সঙ্গে সঙ্গে গ্র।* পলী ধুপেব গন্ধে, কীশর, ঘণ্ট। ও 
শা খব নিশ্াদে পুতগতীএ হইয়। স্বতন্ত্র একটা জগতের স্থষ্টি করে। 

পুঙ্গগার্বণ মণিপুবীদেব শুধু ধম্ভাবের পরিচায়ক নয়, আনক 
সময় আভিগা শ্যবও অভিবাক্তি। পিতৃশ্রাদ্ধ, ষষ্টীব্রত, ইতাদি 
নন] গর্ব উতলক্ষ তাহা? গুচুর খরচকবে; এবে অন্যের সঙ্গে 
এইভাবে খবঠেখ প্রন্যে গীতা করিয়। নেক পরিবারকে ফতুর 
*ইয়। যই০১ও দেখা যায়। পুজাপার্বণ ছাড়া তীর্ঘভ্রমণও 
মণিপুরাদ্ব পুণা সঞ্চয়ৰ একটি পস্তা। অনেক বৃদ্ধ এবং বুদ্ধ! 
তাহাদেব জীবনেব সমস্ত সঞ্চি১ অর্থ তীর্থ পর্যটনে ব্যয় করিয়া 
জাখনের অভিলাস পুর্ণ করে। সমস্ত হিন্দু তার্থই মণিপুরীদেরও 
তীর্থ। তবে তাহাদের সবাব সেরা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্ভূমি 
মথুরা ও বৃন্দাবন ; চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবঘ্বীপও ইহাদেরই 
সমপয্যায়। 


এই সমস্ত নিছক হিন্দু ছনুষ্ঠান ছাড়াও অনেক প্রাচীন 
পুজাপালিও মণিপুরী সমাজে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিশিয়৷ আছে। 


মণিপুরের ইতিহাপ ১১ 


যথ! ১-- 

লাইহর/উবা : মণিপুবা পুবাদণ পাওয়া সাং--পুথিবী স্থগিব 
প্র পারতী এবং পরমেশ্বর রাস্গুত্য করা ১ংবল্প লহইখ। 
মণিপুবের গ্রিশৃজে অব্ভীর্ণ হন। মণিপু" উপত্যকা তখন 
জলমগ্ন ছিল। পরমেশ্বর মহাত্ব তাহার ভ্রিশুলেব ঘর 
জলপিকাশের পথ করিয়া দেওয়ায় মণিপুব ৮পশাসা শাসিয়। 
উঠ। তখন পারধহী ও *বঠেশপ অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে 
তাহাদের অভিলফিত রাসনুত্য করণ । ইত হইতোছে লাই 
হরাউবা অর্থৎ দেবতার আনন, । বৈশাখ মালে মণি” সিগণ 
সনবেতভাবে অনুরাপ নৃত্য এবং স্তষ্িক্ষহ্েণ পান গাভিয়। পাইল 
হরাউব। উত্সব পালন কাঁরয়া থাকে । 


চীরাওবা- ইহ। ১ মালে রক পুজার দ্নি মন্ুষ্ঠিত হয়। 
৮পক নামের সঙ্গে সারৃশ্ত থাকায় এব, একই দিন জঞুষ্ঠিও হয় 
বলিয়। অনেকে ইহা, চরক পুণ্ বলিয়। মনে করেন । আসলে 
চরক পুজ্জার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ব *ই। এঁধিন মণিপুরাগণ 
ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র পরিক্ষার কিয় পুরাছন বংস রর 
জীর্ণমলিনত। ধুইয়। মুছিযা যেলে। .কহ কেহ বণেন চহিতাবা 
অর্থাত বংসর গণনা (চঠি বংসব, তাবা-গণনা ) হইতে চিরাওব! 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । আগে এদিনে একজন নির্দিষ্ট লোক 
সমস্ত বংসরের পাপ পুণ্য মঙ্গগামঙগলের ভার গ্রহণ করিত। 
১৮৮৫ খুষ্টাব্দে রাজ কীয়াস্বার সময় এই উৎসবের প্র্লন হয়। 
মণিপুরী সমাজে আরও পুক্ত। পাবগ আছে। 


* ৪ মণিপুরেব ইন্সিহাস 


ভাবা ও সাহিত্য 

নন্িখুবাদণ নিচ ভাব ও সাহিশ্য আছে কলিকাতা 
এ ২০181] শশ্ববন্তাশ। : $51/ত বিঃ এ, পর্স্ত পবাক্ষা 2হ৭ 
এ! হয় । উড ১৩ | লেসন (719 (167 00) মণিপুরা 
ভা বল এ "মি শ্রণীব তধো কুকীন্চীন শাখায় 
কত বন বিচ পাশ ৬ ষ লির সঙ্গে ইহাব পার্থক্য 
হুক্প 1 আআ সব পুরী এষব পৃথক বর্ণমালাও 
্ পুখা গ।চল বত শাতাবহার হয না। খর্তমানে 
বং । ৭, চল শুভ দত খিখ $ঝ। তবে ইহ|ব উচ্চারণ 
"জাত ড় ৬১ নব হিন্দি ঈচ্চ'বণের ম। প্রাচীণ 
সণ শার্ণনত। য় বি গ্রগাপিব 11 ঠাদ্দাব ববাবমনলোক 
ব” 110 5৩ «৭ শা 

মণিপু ১12০177 প্রাপন যত মঝ। খুগ ও আধুনিক যুগ 
এ? শা) এ শ ভাস ভাগ কৰা যাতে পাবে। প্রাগন 
সুণগপলিখি গন্চ দব ল্য জু াবিও ১৪০টি হস্ত লি'খত গ্রন্থের 
সঙ্ব'ন দাওবা গিয়াছে পুবাণ) বংনশেৰ ইতিকথ।১» জোত্ষ, 
চিক'ৎসাঁ বশ, নও শীতিকথা প্লুত'তই ছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত 
মণিপুবী স'।ঠশোব প্রধান শ্ষষ বস্ত। প্রাচীন সাহিত্যের 
মুধ্য- ১ ত'দেশ চন্ব! (ভ্রিপুব বিজয় )১ ২। সামজোক ওমা 
(সাচ.এ'ক লজ4)১ ৩ চেহথাখন কুকার (মণিপুরেব রাজাদের 
ইতিহাস ,৪ ম্ুশিৎকাঞ্া (নুধ্য শিকা নী), ৫1 পুভিল (ত্তিতব), 
৬। পোইটবঠন খুনথোকপা (পোইবৈতনেব কাহিনী ), ৭1 


মণিপুরের ইতিহাস ৩২১ 


লাইথাক লাইখারোল ৮। পাস্থেবী খেব্গুন (পান্থৈবীব পদ্দচিহ ), 
এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধম্ম গ্রহণেব পর মণিপুরীগণ 
বাংলা বৈষব সাহিত্যের মাধধত বাংলা ভাষা দারা বথেষ্ট 
প্রভাবান্বিত হয়। ধন্মভাব, রাক্তার আগ্রকুশ্য ও বহিরাগত 
বৈব গুরু ও ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় মণিপুরে বাংলা ভাষ। যথেষ্ট 
মর্যাদা লাভ করে। ৩খনকার সবকারা 1১ঠিপন্রেও বাপ। 
ভাষ।র ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অ'নক ম'ণপুখী কবি বাংলায় 
নান। বৈঝুব সঙ্গাত রচনা কারয়া গিয়া'ছন। 'ধরণা সংহিতা, 
নামক রাজ! গন্তীর মিংএর আমলের এ।তঠা পিক গ্রন্থ বাং, তই 
লেখা । এখন পর্যন্তও "য কে'ন প্ৰ উপলক্ষে মণিপু'র বাংল। 
বৈষ্ণব পদাবলী ও পাল। কাঁর্তন গাওয়া হইয়া থাকে বুদ্ধঃণ 
কীতিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, চৈতগ্ঠ চরিতামুত 
ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পরম শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ১৯২৪ 
সালের পূর্ব পর্যন্ত মণিপুবীগণ খাল! ভাষার মাধ্যমেই পড়াশুন। 
করিত। বাংলা নাট্যাভিনয়ও তখন পধস্ত বিশেষ সমাদৃত ছিল। 
তথাপি মণিপুরী ভাষা অবহেলিত বা অনদত ছিপ এমন মনে 
করার কোন কারণ নাই। ১৮৫৮ সনে মহারাজা চন্দ্রকীতি 
সিংএর নির্দেশে একটি মণিপুরী সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহা'ত 
হন 


বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে মণিপুরী সাহিত্যে এক নবধুগের 
সুচনা হয়। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, ধর্মগ্রন্থ, ব্যাকরণ 


৩২৯ মণিপুরেব ইতিহাস 


শা) জেোতিষ শা, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষ”য় মণিপুরী 
প্ররতিভাখ বিকাশ দেখ। যায়। ক!ব্যের মধ্যে হিজ্তাম আঙাহা্ 
সি.এব 'খাশ্বাথাইবী” এবং কবিপত্ু দরেন্দ্রজিৎ সিংএর “কংশবধ 
কাব্য” বেশ উচুদবের । এখান্বাথোইবী”র মধো লেখক প্রচলিত 
এবং বনু অপ্রচণিত প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করিয়। শব্দ সম্পদের 
দারিত্র কি বে ঘুচাইতে হয় সেই পথ প্রদর্শন কবয়! গিয়াছেন। 
কবিবতু দন্দ্র সিং 'কংশ বধ কাবা" ছাড়া আগও বু কবিতা 
লিখিয়। মণিপুবী সাঙ্টিই)মালা সুশোভিত করিয়। গিয়াছেন। 
এই গরইজন খ্যাতনামা কবি ছ।ড়। অন্যান্তদের মধ্যে সুরা? 
গাব নাম টল্লেখযাগা | 


নাটক-_- 

মণিপুবীগণ বিশেষ "াট্যামোপী, এ বিষয়ে তাহাদেব যথেষ্ট 
পশ্ধতাও খহ্যাছ। মনে ১৯৫৫ দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক 
একা ডেমার উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত 'লোক নাট্যে” মণিপুরী অভিনে- 
তাগণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সর্ব ভাবতের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। প্রথমে এখানকার রঙ্গমঞ্চে বাংল! নাটকের 
অ।ভনয় হইত। ১৯১৪ সনে স্কুলের ছেলেরা বাংল! “পার্থ 
পরাজয়” নাটকের মন্ুবাদ 'অজুনগীমাইথীবা, অভিনয় করিয়া 
মণিপুরীদের চোখ খুলিয়া দেয়। তখন হইতে বাংল! নাটকের 
অভিনয় বন্ধ হইয়। গিয়। কিছুদিন অনুবাদের যুগ চলে। ১৯২৫ 
সনে প্রাক্তন সেসান জজ এল এম, ইবুঙোহাল সিং কর্তৃক 
লিখিত “নরসিং নাটক অভিনীত হয়। এই দেখিয়া এস, 
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শলিত সিং, এম, রাম'রণ লিং, এ শ্বামন্্রত্দব সিং) এস, ব্রগমণি 
সিং প্রন্ভৃতি অনেকে এতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক 
নাণাবিধ নাটক লিখিয়। রঙ্গ মঞ্চের বিশেষ উৎকধ সাধন ক'রন। 
নাটক লেখক এবং নাট্যকারদের এইরূপ কৃতিত্বের ফলে এক 
সময়ে ইম্ফালের মত জায়গায় ৭টী রঙ্গমঞ্জে একই মময়ে অভিনয় 
হইন। ব্না:ন চলচ্চিত্রের প্রাধান্যের ফল বঙ্গ -ঞেব সংখ্যা 
কমিয়। গেলেও নাট]ভিন্য় একেবা.ব বদ হইয়। যায় নাই। 

উপন্যাস-_ 

মণিপুরী উপন্যাস নাটকের মত ততটা খ্যাতি অর্জন করিতে 
না পারিলেও এবিষ য় চিত্তাকর্ষক গ্রস্থেব অভাব নাই । 
ডাক্তার কমল সিংএর লেখা “মাধবী* মণিপুবী সাহি.ত্যব প্রথম 
উপন্তাল । বর্তমানে বাজকুমর শীতলজিৎ সিং উপন্যাস, ছোট 
গল্প এবং প্রাবঙ্ধ রচণায় বিশেষ মাম করিয়াছেন। অনুবাদ 
সাহিত্যের মধ্যে বহ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুগুল!” (মতুম ঠৈরেং সিং) 
কালিদাসের “অভিত্ভান শকুস্তলম্” (বাসুদেব শন )১ মধুস্থদ্দনের 
“মেঘনাদ বধ কাব্য, (হাওয়াইবাপ নবদ্বীপ সিং) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ইতিহাস-_ 

এঁতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মতুম। ঝুলন সিংএর বিঙ্গয় পাথগলিঃ 
অতোদ্বাপু শর্মার মণিপুর ইতিহাস, রুমজাও সিংএর মণিপুর 
ইতিহাস, রাজকুমার শাহাল সিংএর মণিপুর ইতিহাস এবং 
আরও অনেক পুস্তক আছে। 
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ধর্মসাহিত্য-_ 


এক্ষেত্রে পপ্ডিতবাঁজ অতোস্বাপু শর্মা বিদ্ভারত্ব একজন 
দিকপাল। তাহার মত সংস্কতজ্ঞ, ব্হুশান্ত্রবিৎ গব্ষেক, লেখক, 
ধামিক ও সঙ্জন ব্যক্তি ভারতের এই উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অতি 
বিরল। নগরীর কোলাহল হইতে দুরে থাকিয়া লোকের প্রশংসা 
ও (নন্দ! মগ্রাহ্হ কবিয়। প্রান এ ষন্দের মত তিনি তাগগার গবেষ- 
ণাণ্ন্ধ সতাকে একেগ পর এক গ্রস্থ লিপিবদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। 
চাণক্য নীতি, চৈ৩ম্» ৮রিণামুত, সারম্ঘত ব্যাকরণ, গীতা, 
পুঞ্ত1পদ্ধতি, মানব ধর্সসার, অথর্ব বেদ, শ্্রীমৎ ভাগবং প্রভৃতি 
বনু গ্রন্থের নি অন্ুসাদ কারয়াছেন, তাহার মৌলিক রচনার 
মধো মাণপুর পুধাবৃস্তম মৈ্গগী মৈহোৌরল, প্র তীকস, মৈতাই 
হাগ্মিয়ী, মৈতাই ধর্গ আরীবা, মণিপুরীরাস অনিশুবা, নুমিৎ 
পোইসা; প্রাচীন মণিপুরী ভাষা, মণিপুর প্রতিভা, মণিপুরা 
সনাতন ধর্ন ইত্যাদি আরও অনেক আছে। মণিপুরী ভাবায় 
এত পুস্তক আর কেহ লেখেন নাই। 


এই সমস্ত লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও ওসি, প্রজাতন্ত্র, আনৌব! সমাজ 
সীমান্ত পন্রিক! প্রভৃতি 'দনিক সংবাদপত্রও মণিপুরী ভাষার উত্ত- 
রোত্বর শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক। আধুনিক মণিপুরী সাহিত্যঃবাংল। সংস্কৃত 
ও ইংরেজী ভাষার ভাবরসে পুষ্ট । বর্তমানে এখানে ছিন্দী ভাঁষার 
ব্যাপক প্রসারত। দেখ। যাইতেছে; কিন্তু মণিপুরী সাহিত্যের 
উপর এখনও ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হয় নাই। সিন্ধু ও গঙ্গা 
যেমন অন্যান্য বহু উপনদীর জোতধারায় পুষ্ট, তেমনি সাহিত্যও 
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জাতির নিজনম্ব সম্প? ছাড়াও অন্তান্য ভাষার সাহিতের সংস্পর্শে 
আসিয়৷ পুবিপুষ্ট হয়। এই সত্যটি মণিপুরী শাষার শ্রীবৃদ্ধির 
যুগে ধাম! চাপা পড়িলে মারাত্মক ভুল হইবে । 


মণিপুরী নৃত্য-_ 

নৃত্য সকল কলার আদি। যখন বাছ্যযন্ত্র ছিল না, সঙ্গীত 
স্থষ্ি হয় নাই) চিত্রাঙ্কণ কৌশল ঠজান!। ছিল সেই আদিম যুগে 
মানুষ তাহার অন্তরেব অনুস্ভৃতি প্রকাশ কবিত নিজের দেহে; 
দেহ তালে তালে আন্দোলিত করিয়। সাবলীল ছন্দে তাহার শখ 
ছুঃখ ভয় ঘ্বণ। প্রকাশ কবিত। ইহাঁহ ঘৃতা সভ্যতাব অগ্রগতির 
সঙ্গে মাগষের অনুভূতি যহই স্থঙ্ষম এবং মাজত হইতে লাগিল, 
নৃত্যুও সেই সঙ্গে পা ফেন্য়। সুকমাব কলায় পরিণত হইল। 
যেনবতে সত্য এবং স্থন্দরের উপলব্ি মূর্ত হইয়া উঠে তাহা 
জীবনী শক্তির চরম বিকাশ । ইহ!র আবেদন দেশ, জাতি, ধর্ম 
অথবা! ভাষার বদ্ধন হইতে মুক্ত, মণিপুরী নৃত্য ইনার জীবস্ত 
দৃষ্টান্ত । তবে অনেক সময় জহগীকে জংর চিনাইয়! দিতে 
হয়। কারণ সাধারণ লোকের মূল্যবোধ প্রায় ক্ষেত্রেই 
ততট! উন্নত থাকে ন। | মণিপুরী নৃত্যের মূলাযও বহুদিন অজ্ঞাত 
ছিল। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলারদিক বরীন্দ্রনাথের চোখে এই 
বৃত্যকলার অফুরন্ত রস সম্পদ্দ সর্বপ্রথম ধরা পড়। ১৩২৬ 
সনে (বাংলা ) শ্রীকটে এবং পরে আগরতলায় মণিপুরী রাস 
বৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়। তিনি তাহার শান্তি নিকেতনে মণিপুরী 
ৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতেই মণিপুরী 
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নৃঠ্যের প্রতি সক পর দৃষ্টি মাকৃষ্ট হইতে থাকে। বর্তমানে 
ভাবতের এধত্র মণিপুবী নৃত্য বিশেষ সমাদৃূত। কেবল নাচ 
দেখিনা জন্যই প্রত খৎসর মণিপুরে বুলোক আসিয়া থাকে। 

বূনহাব প্রকৃতি, ভাব ও গুণাঞ্চণ বিচার করিয়া মণিপুরী 
গ্ত্য জনপদ এবং উচ্চাঙ্গ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। 
এখানকাব অধিকাংশ নঙ্ত্যই লান্য প্রধান। জনপদ নৃত্যের 
মধ্যে থাবল ০1ংব, লাইহপাওবাও খাম্বা থইবী, কর্তাল চলোন, 
মৃদ চূলান, নাগানৃ শ্য ঈত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ রাসনৃত্য 
উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে গণা । 


থালতন চেগাহআা।-মণিপুরীদের প্রাচীনতম নৃত্য । শীতের 
শেষ বদস্ত খতুতে গরকৃত্র মনোরম স্পর্শে তকণ তরুণীদের মন 
্থভাবতই পুলকিত হইয়। উঠে-_- আর তাহা প্রকাশ পায় থাবল 
চোংবা নূতো । ফাল্গুন পুণরিমায় মাকাশে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রামের ছেনে মেয়েরা কোন বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পরস্পরের 
হাত ধরিয়! গভীর রাব্রি পযন্ত নৃত্য করে। পুণিমা হইতে আরম্ত 
করিয়। ১৪ দিন ব্যাপী এই নাচ চলে। থাবগ চোংবার প্রাটীনত। 
ইছার সারল্য এবং আমুসাঙ্গিক সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে । অন্যান্য 
মণিপুবী নুত্যের তুলনায় ইহাতে কলাকৌশল খুব কম। মণিপুরী 
ছেলে মেয়ের! সকলেই এই নাচ জানে । বৈষ্ব ধর্ম প্রবর্তনের 
পর কিছু বৈধ্ববীয় প্রলেপ লাগিলেও ইহার পার্গীতগুলি মপিপুয়ের 
প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রাচীন দেব দেবী এবং বীরদের বীরত্বের খাহিমী 
অবলম্বনে রচিত। 
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শাইহুল্লা ওব।--ইহাও মণিপুরেব প্রাচীন ধর্ম এবং 
সভ্যতার দান। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে । এই শাচ একক, 
দ্বৈত অথব| সমষ্টিগত ভাবে অনুষ্ঠিত হস্য়া থাকে । ইহাতে 
মেয়েদের অঙ্গভঙ্গি যত ন্ুণলিত এখং লাম্তমখ পুকষের অজভঙগি 
তেমনই তাণ্ডব এবং বীরত্ব ব্যঞ্ক। পুথিবা সৃষ্টি হইতে আরস্ত 
করিয়া আজ পর্ধন্ত যত ঘট] ঘটিয়াছে সমস্মই এই নুত্যর 
বিষয়বন্ত ; কাপড় বুনা, ধানবাটা, মাছ ধব। ইত্যাদ কোন 
কিছুই বাদ যায় না। 


খাস] থইন্বী মতা খান্বা ও থইবাব কাহিনী এই নুত্যুর 
মধ্য দিয়া ফুটাইয়! তুলা হয়! €গাতে একজন নক খাশ্ব। ও 
একজন নর্তকী থইবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়। শাচিয়1 থাকে। 

মুদঙ্গ চলোন, কর্তাল চলোন এবং না?। নুশ্য তাগুব নৃত্য 
শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের মধধ্য প্রথম দুইটি অথাৎ মৃদঙ্গ এখং কাল 
সহযোগে নৃত্য সম্পুর্ণ বঞ্ণব প্রভাবাধীন। নাগানৃত্য মণিপুরীদের 
নিজস্ব নয়-_ নাগাদের নিকট হইতে ধার করা । 


রাসনৃত্য_ 
মণিপুরী ন্‌ শ্যকলার শ্রেষ্ঠ অবদান রাসনৃত্য। শ্রীকৃষ্ণের 
বিভিন্ন রাসের কাহিনী এই এাঁস ন্বৃত্যেব প্রধান বিষয়বন্তব। 
মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র (জয় সিং) মণিপু€র রাস্থতোর গ্রথম প্রবর্তন 
কঠেন। এই নৃদ্ধ্যে নর্তক নর্তকীদ্দের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন 
হয়। ইহার পোষাক পরিচ্ছদ, পলিত ছন্দ ও মুদ্রা, চিত্তাকর্ষক 
" বিধয়বন্ত দর্শকের নয়ন ও মন সুজ করে। রাসন্বত্যে সাধারণতঃ 


৩ ৮ মণিপুরের ইতিহাস 


রাধা এবং তাহার ৭জন সখীর ভূমিকায় "জন নর্ভকী ও কৃষের 
ঝুমিকায় একজন বালক নৃত্য করিয়া থাকে। 

উচ্চাঙ্গ মণিপুরী নৃত্যের মুদ্রাগুলি কথাকলি অথবা ভার 
নট্যমমর মত জটিল নয়। অভিবাদন, প্রার্থনা, মালাগাৎ 
শ্রীকষ্ণেব বাঁশরি, গাত্রালঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রকাশের 
ক্ন্য বহুবকমের সরল হস্ত মুদ্রা আছে। মুদঙ্গ, করতাল, 
মন্রিগা ইত্যাদি বাছ/ যন্ত্রের সংগতের দ্বারা নৃত্যের তাল রাখা 
হয়। রাস্নৃ'ত্যর বসন এবং সণ অতি মাডিত ও মনোরম । 
ভারতের অন্যান্থ নৃত্যে এত স্ুণ্দর পোষাক দেখা যায় না। 

নূতো মণিপুরীদের একটা স্বাভাবিক ঝোক আছে । ন্বতোর 
অ-ন1-ক-খ আবাল বুদ্ধ বনিত। সকলেরই জান1। ইহার প্রধান 
কাবণ ধমের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেষ্য »ম্পর্ক । ধন্ই মণিপুরী 
হৃক্ট্ের প্রধান অনুপ্রেরণা যোগায় এবং ধমের সঙ্গে হাত 
ধরাধরি করিয়া নৃত্য উহার পাশাপাশি চলিয়াছে। ধমের 
প্রধান আনুষঙ্গিক এবং অনুষ্ঠ'ন নৃত্য । ধম” নিরপেক্ষ হৃত্যের 
কোন স্থান নাই। এইরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাব আছে 
বলিয়াই এখানকার নৃত্য ম্বাভাবিক এবং প্রাণবস্ত, শুধু রঙগ- 
মঞ্চের আশ্রয়পুষ্ট টবের ফুলের মত বিলাসের সামগ্রী নয়। 





